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১৮৯৫ খৃষ্টাব্ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার 
পর বক্তৃতা দানে ক্লাস্ত হইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য নিউ-ইয়র্ক হইতে 
কিয়ন্দ,রবর্তী সহত্্বীপোদ্ভান (21770555779 1519000 ৮511) দাষক 
স্থানে নির্জনবাস করেন |, কয়েকজন আমেরিকাবাসী তীহার উপদেশে 
প্রতদুর আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন যে, তীঁহারা উ স্থুযোগে সদাসর্বদা তাহার 
নিকট বাস হ্ষনিয়! বিশেষভাবে সাধনভঞ্ঞন শিক্ষা করিতে আরিভ্ভ 
করেন। স্বামিজী তথার প্রতিদিন প্রাতে যে সকল উপদেশ দিতেন, 
তাহার কিছু কিছু তীছার জনৈক শিষ্য! লিপিবদ্ধ করি রাখিয়াছিজেন | 
সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ১৯*৮ খৃষ্টান মান্দা রাষরুষ্জ মঠ 
হইতে 10511৩05105 নামে প্রকাশিত হয় । বণ্তমান পুস্তকখানি 
'উহারই বঙ্গানুবাদ ৮» 
মা *ইতি অনুবাদকস্তা | 





১৮৯৩ খুষ্টাবের গ্রীষ্মকালে এক তরণবয়স্ক হিন্কু সন্্াসী ত্যান্কুভারে 
পদার্পণ করিলেন । তিনি চিকাগোর ধম্মশ্মহাসভাব যোঠদান করিবার 
জ্রন্য বাত্র' করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সর্বজনপর্রিচিত ধর্দসঙ্বের 
নিষোগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবূপে নহে! কেহ তাহাকে চিনিত না, এবং 
তাহার নিঞ্ছের সাংসারিক জ্ঞানও অল্প ছিল, তথাপি মান্দ্রা্ছের 
কয়েকজন উৎসাহী বুধক তীহাকেই এই মহত কাধ্যের জন্ত মনোনীত 
করিয়াছিল ; কারণ, তাহান্দন এব বিশ্বাপ ছিল যে, অন্তু.যে কোন 
ব্যক্ষি অপেক্ষা! তিনিই ভাতের প্রাচীন বন্মের যোগাতর প্রতিনিধি 
হইচে পারিবেন, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহার! বারে দ্বারে 
স্তিক্ষা করিয়া তাহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল । এই অর্থ এবং ছুই 
এক জন দেশীয় নরপতি যাহ! দান করিঘ্বাছিলেন, তাহাই জন্বল করিয়! 
রুণ জন্যাসী-্তলানীস্তন অপরিচিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ-_.এই দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃভ হইলেন । 

এরূপ একটা মহান্‌ উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিতে তাহাকে বিপুল 
সাহস অবলম্বন করিতে হইরাছিল ৷ ভারতের পুণাভূষি পরিত্যাগ করিয়! 
উবিদেশযাত্র কর! হিন্দুর নিকট কত গুরুতর ব্যাপার, তাহ! পাশ্চাত্য- 
বাসী আমাদের ধারণাতীত। সঙ্্যাসীর পক্ষে এ কথ! বিশেষ করিয়া 
খাটে, কারণ, জীবনের বাবহারিক জড়প্রধান অংশের সহিত 
্ শিকাীদ্ানই পক াই। টাকা-কড়ি লইয়া নাড়াচাড় 


দেববাণী। 


করার, অথবা নিজের পারে ভিন্ন অপর কোন উপায়ে ভ্রষণ করার 
অভ্যাস না৷ থাকান্, স্বামিজী এই সুদীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রশ্তী- 
বিরত হন এবং লোকে তীহার অর্থ অপহরণ করে । অবশেষে যখন 
তিনি চিকাগে! পৌছিলেন, তথন প্রায় কপর্দকশূন্ত । তিনি সঙ্গে 
কোন পরিচয়প্তর আনেন নাই, এবং এই বিরাট নগরীন্তে কাহাকেও 
চিনিতেন ন! র্‌ এউরূপে স্বদেশ হইন্ডে সহজ সহজ ক্রোশ ব্যবধানে 
অপরিচিতগণের মধ্যে একাকী বাস করা একজন দুঢ়চেতা ব্যক্তিরও 
হাছুয়ে ভাতির সঞ্চাত করে; কিন্ধ স্বামিজী এ সমস্ত ভগবানের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছিলেন ; তাহার দুঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের কৃপা 
তীহাকে সভত রক্ষা করিবেই কলিবে । 

প্রায় এক পক্ষকাল তিনি তীহার ক্োটেলেন কর্তী ও অন্তাঙ্গ 
লোকের অন্যধিক দাঁবি পুরণ করিতে সমর্থ হইম্মাছিলেন ৷ তীহার 
নিকট যে সাধান্ত অর্থ ছিল, তাহা এখন এত স্বল্নারতন হইক্জ। গিয়্াছিল 
* যে তিনি বেশ বুঝিলেন যে, যদি তিনি রাস্তায় অনাহারে প্রাণত্যাগ 
কীরিতে ন! চাতেন, তাভা ভইলে তীঁহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটা স্থান 


* পড়ে নেক টিভি ত্রাঙ্ষণ চি ভিডি এক ভপ্রলোককে গ্বামি' 
জীয় সন্বক্ষে লিখেন, এবং ইনি এই হিন্দ যুখককে স্তিগ পরিবারে স্থান দান 
করেন। এইরূপে যে বন্ধুদের স্জ্রপা হুর, তাহা আ্বামিজী্বতদিন বতমান 
চিলেন, ততছ্ধিন পর্যাস্থ অক্ষু€্ ছিল । পরিবারভুঁকু সকলেই স্বামিজীকে অতিশয় 
গাঁলবাসিতে, তাহার অপূর্ব সদ্গ্তণরাজির গুণগ্রাহী হইতে এবং তাহার চিত্রের 
পছিব্রতা ও সরগলতার সমাদর করিতে শিখিয়াছিলেন্! এই সকল সম্বন্ধে 
সাহার! প্রায়ই প্রীতি ও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া 
এ 


টনি 





খুঁজিয়া। লইতে হইবে, যেখানে থাকিবার খরচ অপেক্ষারুত কম হইবে 
(ঘ্‌ মহছ্ কাধ্যভার তিনি একপ সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
তাহ। পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইল । 
মুহূর্তের জন্য নৈরাশ্ঠ ও সন্দেহের একটী ঢেউ তাঁহার উপর দিয়া হিয়া 
গেল এবং তিনি এই ভাবিয়। বিশ্বক্ান্থিত হইতে লাগিলেন, কেন তিনি 
নির্ষোধের মত্ত সেই সকল মাথ!-গরম মান্দ্রাজী ইচ্ুলের ছোড়াদের 
কথা শুনিয়াছিলেন ? তথাপি উপায়াস্তর না দেখিয়।, তিনি দুঃখিতাস্তঃ- 
বরণে টাকার জন্ত ভার করিতে এবং প্রয়োজন লীলা 
যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইন্স! বোষ্টন অভিমুখে যাত্র। করিঙ্েন | 
কিন্তু যাহার উপর তিনি গত পড় বিশ্বাস মাজে সেই জীশ্বরের 
ইচ্ছা অন্ব্ধপ হইল । রেল্সগাড়ীতে এক বর্ষা়সী মহিলার সহিত 
ভীঁহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তিনি তাহাপ, আগ্রহ উদ্বোধিত করিতে 
এতদূর সমথ হইলেন যে, মহিলা ভাঁহাকে নিজ আলরে আতিথ্য গ্রহণ 
করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । এইখানে হাভার্ড বিশ্ববিষ্ালদ্ের * 
জনৈক অধ্যাপকের সহিত ভীহার বন্ধুত্ব হইল। .ইনি একদিন স্বামি: 
জীর সহিত নির্জনে চারি ঘণ্ট। কাল একত্র থাকিবার পর তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতার এতদূর মুগ্ধ হউলেল যে, তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কেন চিন্কার্গে। ধন্ম-্মহাসন্ভায় হিন্দুধন্মের প্রতিনিধিরপে গমল 
গকুরিতেছেন না ?” 
স্বামিজী তীহার অগ্রবিধাগুলি বুঝাইয়! দিলেন ; বলিলেন যে, 
তাঁহার অর্থও নাই .এবং উল্ত, মহাসভাসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নামে 
পর্চিরূপত্রও নাই ) অধ্যাপন্থী অমনি উত্তর দিলেন, *শ্রীযুত বনি _ 


৯. 
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আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাহার নামে এক পঞ্জর দিব 1” এই 
বলি্না তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই 
' কয়েকটা কথাও লিখিয়! দিলেন, “দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্টু-- 
আমাদের সকল পঞ্ডিতগুলিকে একত্র করিলে যাহ! হয়, তদপেক্ষা ও 
বেশী পণ্ডিত 1”. এই পত্রধানি এবং অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি টিকিট 
লইয়া স্বামিজী চিকাগে! প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নির্ষিবাদে প্রতি- 
নিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন ! 

দদর্ধ্শেষে মঁচসভ! খুলিবার দিন সমাগত হুইল, এবং স্বামী 
ববেকালন্দ শ্রীচ্য পতিনিধিগণের শ্রেণীমধো স্থান গ্রহণ কিয় প্রথম 
দিবসের অধিবেশনে শভামঞ্চে পদার্পণ “করিলেন । তাঁতার উদ্দেস্ঠ 
সফল হইল, কিন্তু সেট বিলাট শ্রোতৃসজ্বের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র এক 
আকম্মিক উদ্বেগ তাহাকে অভিস্ঠৃত করিল । অপর সকলে বৃক়ত। 
প্রস্তন্ধ করিয়! আনিয়াহিলেন 3) তাহার কিছুই ছিল না । লেঈ ছয় 
লতি সহ নরলারীর বিপুল সঙ্ঘকে তিনি স্লিবেন কি? অমস্ত 
প্রাতঃকাল ধরিয়। তিনি তীঁহাঁর পরিচয়ের পালা আসিলেঈ ক্রমাগত 
উহা পিছাইব৷ দিতে লাগিলেন, প্রতিবারই স্ভাপত্তি মহাশয়ের কানে 
কানে বূলিতে লাগিলেন, "আর কাহাকেওড অগ্রে বলিতে দিন্‌ 1৮ 
অপরাক্কেও এ্রইরূপ হইল । অবশেষে প্রায় পর্টিটার মদ ডাক্তার 
র্যারোজ মছোদয উঠিয়া তীহাকেই পরবর্তী বন্ধণ বলিয়া নির্দেখ। 
রুরিয়! দিলেন । 

এই ঘোষণ| বিবেকানন্দের স্বায়ুমগ্ুলীর স্থিরতা সম্পাদন করিয়া! 
তাহার লাহস উদ্বোধিত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষেতোপযোলী 
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কাব্যঞ্করিবার জন্য দণ্ডারমান হইলেন । বস্তুত! দিবার জন্য দণ্ডারমান 
হওয়া, বিশেব বহু শ্রোতার সম্মুখে বক্তুত। দেওয়া], তীহার জীবনে এই 
প্রথম, কিন্ত কল হুইল তাঁড়িত শক্তির স্তার । সেই সাগরোপম সহস্র 
উৎসুক নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়। তাহার শক্তি ও বাগ্সিতা পুর্ণ" 
ভাবে জাগরিত হইয়। উঠিল, এবং তিনি তীহার মখুনিংস্তন্দী কণ্ঠে 
শ্রোতবর্গকে “আমেরিকাঁবাসী ভগিনী ও ভ্রাভৃগণ” বলিঙ্কা সন্থোধন 
করিলেন । সিদ্ধি সেই মুহুর্তেই তাহার করতলগত 
মহাঁসভাঁর অধিবেশন হইয়াছিল, ততদিন তাহার ধ্াদর এক 
জন্যও কমে নাই । সকলেই বরাবর তাহার 
সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তবাহারই বক্তা 7শুনিবার জঙ্টা গরমের 
দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের শেষ পথ্যস্ত অপেক্ষা করিতেন । 
ইহাই ভাহার যুক্তরাজ্যে কাব্যের প্রারস্ত। মহাসভার কাধ্য 
শে হইলে স্বাথিজী নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্ত একটী 
বনু তা-কোম্পানীর € 17606015 13016528 ) অনুরোধে তাহাদের পক্ষ 
হইতে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশে বক্ত্‌ তা দিয়া বেড়াইতে স্বীকৃত হ্ন 
বহু শ্রোভিমগুলীর মনোযোগ আকিষধণ করিলেও তিনি শীঘ্রই এই 
অপ্রীতিকর কাধ্য এ্রারিত্যাগ করেন । তিনি এখানে ধন্মাচাধ্য রূপে 
আসিরাছেন, এ্রহিক বিষয়ে স্ুপ্ুক্তা হিসাবে নহে । নুভরাং এটা অতি 
' লাভক্রনক পন্থা হুইলেও তিনি শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করিলেন এবং 
১৮৯৪ খ্ুষ্টাব্দের প্রারস্তে তীহার প্রকৃত কাধে হল্তক্ষেপ করিবার ঘষ্ঠয 
নিউ-ইয়কে আগমন করিলে । চিকাগোয় অবস্থানকালে যাহাদের 
সহিত তাহার বধু হইগাছিহ্‌, প্রথমে তীহােরই সুহিত তিনি সাক্ষাৎ 
রর 
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করিলেন । তাহারা প্রধানতঃ ধনাঢ্য শ্রেনীর লোক ছিলেন । "তিনি 
মধ্যে মধ্যে তাহাদেরই বৈঠকখানায় বক্তৃতা করিতেন । কিন্তু ইহাও 
তাহার মনঃপুতত হইল না৭ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের : 
মনে যে অনুরাগ উৎপাঁদন করিয়াছেন। উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা 

নহে; উহ! অত্থাস্ত ভাসা ভাল! জিনিস, অতিমাত্রায় আমোদপ্রিয়তা 

মাত্র। এইজন্য তিলি লিলের” একটা স্থান নি্ধারিত করিবার সক্কল্প 

করিলেন, ৫ “ফেটে ধর্মী নিধন-_সকল অন্গরাগী সত্যানুসন্ধিৎ্থ ব্যক্তি 
নিচে আস্ত পারিবেন । 

ক্রকলীন নীউসুতার সমক্ষে একটী বন্ততার় তাহার রন 

নিক্তের ভাবে শিক্ষা বিবার পথ সুগম করিয়া দিল! এই সভার 
অধ্যক্ষ ডাক্তার লিউইন্‌। জি, জ্েন্স এই হিন্দু যুব! সন্্যাসীর বক্তৃত। 
শুনিয়াছিলেন এবং তাহার ক্ষমতার ও পশ্চিম-গোলাদ্ধিবাসী আমাদের 
নিকট তীহার 'টপদেশবাণী দ্বারা এতদুর ব্মাকৃষ্ট হইস্াছিলেন যে, তাহাকে 
উক্ত সভার সমক্ষে বক্তৃত! দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ১৮৯৪ 
ৃষ্টাব্দের শেষদিন ॥ নীতিসভার অ্িবেশনগৃহ “পাউচ্‌ প্রাসাদ” লোকে 
লোঁকারণ্য হইয়াছিল । বন্ৃত্তার বিষয় ছিল-_? হিন্দু” | স্যামিজী 
যখন লম্ব! আলখাল্লা-ও পাগড়ী পরিহিত হইক়া তাহার মাতৃভূমির প্রাচীন 
ধর্থের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,তখন ল্যেকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া! 
উঠিল যে, বক্তৃতীস্তে ক্রুকলীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, . তজ্জন্ত “ 
আশেকে বিশেষ জেদ করিতে লাগিল 1 স্বামিজী অনুগ্রহ করিব এ 
বিষয়ে সম্মতি দিলেন, এবং পাতিচ্‌ প্রাসাঁচে ও অন্ঠতে কতকগুলি নিয়" 
মিত ক্লালের অধিবেশ্রান ও সর্বসাধারণসমক্ষে কতিপয় বন্ধুতা হটল । 


ণ্ু 
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ব্লুকলীনে যাহার! তাহার বন্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কয়েকজন, তিনি নিউ-উমর্কের যে স্থানে বাস করিতেন, তথাঁ এই 
সময়ে যাইতে আরম্ভ কত্সিলেন । একটী ভাড়াটিয়া! বাড়ীর তেতালাক্ক 
সামান্ত একটা দরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে ছাত্রসখ্য। শীত্র শীত 
বুদ্ধি পাইয়া যখন শত্রত্যা চোকীখানি ও চেয়ারগুক্সিতে আর জ্ঞান- 
সম্কলান হইল ন|, তখন ছাত্রগণ কতক দ্বেরাজের উপর. কতক কোণের 
মার্বেল পাথরের হাত-মুখ ধুইবার উচু জায়গার, আর কতক বা 
মেজেতেই বসিতে লাগিলেন । স্বামিজী নিজেও [তাহার তের 
প্রথামত মেজেতেই আসনপিড়ি হুইয়! বসির! মুহিবান শিব্যাগণকে' 
বেদান্তের মহাসত্যগুলি শিক্ষা দিতেন । 

এতদিনে তিনি বুঝিলেঙ্গ যে, স্বীয় আচার্ধ্য এ নাযিল সকল 
ধন্মের সত্যতা ও মে'লিক একব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী পাশ্চাত্য 
ক্রগতের নিকট প্রচার করু। রূপ নিজ অভীপ্গিত মহাকাধ্যে তিনি 
কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন । ক্লাসটী এত শীঘ্র বাড়িয। উঠিল কষে 
আর উপরের ছোট ঘরটীতে স্থান হর না, সুতরাং লীচেকার বড় 
বেঠকখানাধ্বর ভাড়। লওর| হইল । এইখানেই স্বামিজী সেই খতুটার 
চশেব পর্য্যস্ত শিক্ষ। দিতে লাগিলেন । এই শিক্ষ: সম্পূর্ণরূপে বিন! 
বেতনে প্রদত্ত হইত; প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছা যিনি যাহ! দাঁন 
ঈগ তাহাতেই চালাহিবাঁ চেষ্টা করা হইত।* কিন্তু সংগৃহীত 
অর্থ ঘরভাড়া ও স্বামিজীর . আহারার্দির ব্যরের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়া 
অর্থাভাবে ক্লাঁসটী উঠিয়া উপক্রম হইল; অমনি স্বামিজী 
ঘাষণা করিলেন যে. এঁহিক বিষয়ে তিনি সর্বসাধারণনমক্ষে কতকগুলি 
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নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। ইহাদের জন্য পারিশ্রমিক লইতে তাহার 
বাধা ছিল না) সেই অর্থে তিনি ধর্মসঘন্ধীয় ক্রাঁসটী চাঁলাইতে 
লাগিলেন । তিনি বুঝাইর়! দিলেন যে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূল্যে 
শিক্ষা) দিলেই ধন্মব্যাধ্যার কর্তব্য শষ হইল লা, সম্ভবপর হইলে, 
তাহাকে এই কা্য্যর ব্যয়ভারও বহন করিতে হইবে । পুর্বকালে 
ভারতে এমনও নিরয ছিল যে, উপদেষ্টা, শিষ্যগণের আহার ও বাস- 
স্বানেরও বাব করিবেন । 
»ইতভিমধো কম্িপন্স ছাত্র স্বামিজীর উপদেশে এতদূর মুস্ধ হুইক্কা 
ইলেন যে, ধহাতে তাহার! পরবর্তী গ্রীষ্ম পতুতেও প্র শিক্ষালাভ 
করিতে পারেন, তজ্জঙ্গ সমুৎহুক হইলেন । কিস্কু তিনি একটা 
খতুন কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়। পড়িরাছিলেন এবং পুলরায় শ্রীয়্েন 
সমন এরূপ পরিশ্রম করা সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিম্মাছিলেন। 
ভার পর অনেক ছাত্র বংসরের এ সমক্গে সরে থাকিবেন না । কিন্থু 
স্টিকার আপন! আপনিই মীমাংসা ভ্ইক্া গেল । "আমাদের মধ্যে 
একজনের সেপ্টলরেন্স, নদীবক্ষস্থ বুহন্তম ঘ্বীপ *থাওজ্যাণ্ড আইল্যাপ্ড 
পাফেশ (10095551)0 18152) 91 ) একখানি ছোট বাড়ী ছিল; 
তিনি উহা স্বামিজীর এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থাপ্য 
হয়, তত জনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন ৃ 
এই ব্যবস্থ! স্বামিলীর ভাল লাগিল ; তিনি তীহার জনৈক বন্ধুর মেইন 
করাম্প” (21517 0জঘেও) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হাই 
আমাদের নিকট তথা আবিবেন বলিয়া স্ীককত হইলেন । 
যে স্ছাত্রীটা বাড়ীখানির অধিকারিরী ছিলেন, তীহাঁর নাম ছিল 
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আমেবিকর্ক শ্বামিজী । 


মিন্ডি-_-। তিলি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটী পৃথক্‌ কক্ষ 
নি্মাণ করা আবশ্কক, যেখানে কেবল পবিভ্রভাবই বিরাজ করিবে, 
এবং তাহার গুরুর প্রতি প্রক্কত ভক্তি-অধ্য হিস্বাবে আসল বাড়ীখানি 
যত বড়, প্রান তত বড়ই একটা নৃতন , পার্খু নিশ্্াণ করিয়া! দিলেন । 
বাড়ীটী এক উচ্চ ভূষির উপর অনু ছন্দ স্থান অবস্থিত-ছিল ; 
সময ন্দীটার অনেকখানি এবং উহার বছদু্বিশ্রুত সহত্ম দ্বীপের 
'নেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হুই্ত। দুরে ক্লেটন অল্প অল্প 
দেখা যাইত, আগ অপেক্ষাক্ষত নিকটবন্তী বিস্তৃত ক্যানাঁড। উপকূল 
উত্তরে দুটি অবরোধ করিত । বাড়ীখানি একটা পাহাড়ের গায়ে 
অবস্থিত ছিল; পাহ্থাড়টীর উত্তর ও পশ্চিম দিক্‌ হ্ঠাঁৎ ঢালু হুইয়! 
নদীতীর ও উহাঁরই যে ক্র ংশটা ভিতনের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, 
তাঁহার তী্ পর্যন্ত গিয়াছে; (শেষোক্ত জলভাগটা একটা ক্ষু্ হছের 
তায় বাঁড়ীখানির' পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীখানি সত্য সত্য 
( বাইবেলের ভাষার ) “একটা পাহাড়ের উপর নিশ্মিত”, আর প্রকাও 
প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়। ছিল। নবনিশ্দিত পার্টা 
পাহাড়েপ খুব ঢালু অংশে দপ্ডারমান থাকিরা! ষেন একটা বিরাট, বাঁতি- 
ঘরের মত দেখাইত 1 বাঁড়ীটার তিন দিকে দ্বানাল! ছিল এবং উহা 
পিছনের দিকে ব্রত ও, সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের 
ঘর্টীতে ছাত্রগণের মধ্যে একদন থাকিতেন ) তাহার উপরকার 
'ঘরটাতে বাঁড়ীখানির যেটা প্রধান, অংশ, তাহা হইতে অনেকঁলি 
। সবার দিয়! যাওয়। যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়া উহাতেই 
“আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইভ, এবং তথায়ই স্বামিতী অনেক ঘণ্টী 
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ধরিয়া! আমাদিগকে সুপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন | এই ধরটার 
উপরের ঘরটা শুধু শ্বামিজীবই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহাতে 
উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, ভঙ্তন্য মিন্‌ ডি--উহার 
বাহিরের দিকে একটা পৃথক সিড়ি করাইঃ দিয়াছিলেন । অবশ্য 
উহাতে দোতলার ৰ'রন্দায় আঁসিব্লার একটী দরজ্ঠও ছিল । 

এই উপরতঙলার বারান্দাটী আমাদের জীবনের সহিত অন্তি ঘলিষ্ঠ- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল ; কারণ, স্বামিবীল সকল সান্ধ্য কথোঁপকথন এই 
স্থানেই অনুষ্ঠিত হইত । বারন্দিটী প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা 
স্থান ছিল । উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়ীখানির 
দক্ষিণ ও পশ্চিযাংশে বিস্তৃত ছিল । মিস্‌ ন্ডি-উহার পশ্চিযাংশটী 
একটী পর্দী দিয়! সযগ্ত্রে পুর্ঘক করিরা দিয়াছিলেন, স্তরাং “য সকল 
অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দ৷ হইতে তত্রত্য অপুর্র্ব দৃশুটী দেখিবার 
জন্য 'তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তাহার! আমাদের নিস্তবাতা ভঙ্গ 
করিতে পারিহেন না। এইখানেই আমাদের অবস্থানকফালের প্রতি 
সন্ধার আচার্যদ্বে ভীহার ঘ্বারের সধীপে বসিয়া! আমাদের সহিত 
কথথাধার্ডী কছিতেন ৷ আ্আমরাঁও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক 
হইয়া বসিয়! বসিয়া তাহার অপুর্ব জ্ঞানগঞ্ড বচনামুত সাগ্রহে পান 
করিতাষ 1 স্থান্টী যেন সত্য সত্যই একটা পুণ্যনিকেতন ছিল । 
পাদনিয়ে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষপীবগুলি হরিৎসমুদ্রের মত আন্দোলিত 
হইত ; কারণ, সমগ্র স্থানটা ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। স্বৃহত 
গ্রামটীর একখানি বাড়ীও »তথ! হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা 
যেন লোকালয় হইতে বন্ধ যোজন অন্তরে কোন নিবিড় অরশ্যানীমধ্যে' 
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বদ করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেপ্টলরেন্স নদী; 
তথক্ষে মাঝে মাঝে ত্বীপসযূহ ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবাঞ্ 
হোটেল ও ভোঙজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এই 
সকল এত দুরে বিদ্বান ছিল যে, উহাঁরা সম্ভ অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্ত 
বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই ধির্জন স্থানে জন- 
(কোলাহুলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কী্সমূহের 
অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথব! পত্রাভ্যস্তরচারী পবনের 
মুর মন্্রধবনি শুনিতে পাইতাম | দৃশ্যটার কিযুদংশ লিগ্ধ চক্রকিরশে 
উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিম্নের |স্থর জলরাশিবক্ষে দর্পণের স্যার চন্দ্রের 
মুখচ্ছবি প্রতিবিস্বিত হইত 1 এই গন্ধবধপাক্দ্যে আমর৷ আচাধ্যদবেবের 
সহিত সাতটী সপ্তাহ দিব্যানন্দে তীহার মতীক্ছ্রিরবাজ্যেন বার্তীসমন্থিত 
অপুর্ব্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে কত্িতে অগ্ষিবাহিত করিয়াছিলাম__ 
তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়। গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে 
ভুলিয়! গিয়াছিল | * এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধাভোজন-সমাপনযুস্কে 
আমর! সকলে উপরকার বারান্নাটীতে গমন করিয়া আচার্যাদ্রেবেত্ 
আগমন প্রতীক্ষা করিতাম । অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না 
কারণ, আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তীহার গৃহত্বার উন্মুক্ত হইত 
এবং তিনি ধীরে ধীরে বাকিরে আমির! তাহার অত্যান্ত আসন গ্রহণ 
কন্সিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ ছুই ঘণ্টা এবং অনেক 
সময়েই তদ্ধিক কাল যাপন করিতেন । এক অপর্ববসৌন্দর্্যমরী 
 রজনীতে (সে দিন নিশীনাথ প্রায় পুর্ণাবয়ব ছিলেন ) কথা কহিতে 
_কহিতে চক্রান্ত হইয়া গেল; আমরাও যেমন্স রালক্ষেপের বিষয় 
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কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামিীও যেন ঠিক তন্ররপই জানিন্ডে 
এশারেন লাই । 

এই সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় না ২ 
ত্বাহারা শুধু শ্রোতৃরন্দের হৃদয়েই গ্রথত হইয়! 'আছে। এই সকল 
দিব্য অপসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধন্মীন্সভূতিসকল লাভ 
করিতাষ, তাহ! 'আমাদিগের কেহই ভুলিতে পারিবেন নাঁ। স্বামিজ্ী 
এ সকল সষয়ে ঠীহাঁর ব্ৃদয়ের কবাট খুলিয়। দিতেন ; ধন্লভ 
চল জন্য তাহাকে যে সকল বাধ!-বিদ্র অভিক্রযয করিয়া! যাইতে 
হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত ; তীহার 
গুরুদেবই যেন সুক্শরীরে তাহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা 
কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইপা দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর 
দিতেন, এবং সমুদার ভয় দূর করিতেন । অনেক সমন্ধে স্বামিজী ফেন 
আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়। যাইতেন ;-তখন আমরা, পাছে তীহার 
চিন্তাপ্রবাহে বাধ! দ্বিরা! ফেলি--এই ভয়ে 'যেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়। 
থাকতাম । তিনি আসন হইতে উতিয়। বারান্দাটীর সঙ্কীর্গ সীমার 
মধ্যে পায়চারী ক রিরা স্ড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা কহিয়! 
যাইতেন। এই সকল জনকে তিনি যেপুপ কোমলপ্রক্কীতি ছিলেন এবং 
সকলের ভালবাস। আকর্ষণ করিতেন, তেম7য আর কখন নহে ; তাহার 
গুরুদেব ষেরপে তাহার শিল্ত/বগকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয় ত অনেকটা! 

তদন্ুরূপই ব্যাপার-_-তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুথে কথা 
কহিয়। যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু, শুনিয় বাইতেন। 

স্বামী বিবেকারন্দের ন্যায় একব্রন লোকের সহিত বাস করাই 
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অবিশ্া্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ কর! । প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি 
পথ্যস্ত সেই একই ভাব-_আমরা এক ঘনীভূত ধশ্মভাবের রাজ্যে বাস 
করিতাম। স্বামিজী মধ্যে মপ্যে বালকের স্তায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুক 
প্রিয় হইলেও, এবং ২ সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট 
জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কথন মুহুর্তের জন্ত, তীাভাঁর জীবনের 
মূলমন্ত্র হইতে লক্ষত্রষ্ট হইতেন নাঁ। প্রতি জিনিসটা হইতেই তিনি 
কিছু ন! কিছু বলিবার অথব। উদাহরণ দিবার বিষ্য় পাঈতেন, এবং 
এক মুহর্তে তিনি আমাদিগকে কে'তুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে 
একেবালে গভীর দশলের অপ ল্ই্য়! যাউতেল। স্বামিজী পোবাণিক 
গল্পসমূহেন অফুরন্ত ভাগার ছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন 
আর্ধাগণ অপেক্ষা কোন জতির মশোই এত অধ্বিকপরিমাণে পৌরাণিক 
গল্পের প্রচলন নাই । তিনি আমাদিগকে এ সকল গল্প শুনাইয়! গ্রীতি 
অনুভব করিতেন এবং আমরাও গুনিতে ভালবাসিতাম ; কারণ, তিনি 
কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সতা নিহিত আছে, তাহ 
দখাইরা দিতে এবং উহ! হইতে যুল্যবান্‌ ধশ্মবিষয়ক উপদেশ আবিষাঁর 
করিয়া দিতে পিস্থৃত হইতেল না । কোন ভাগ্যবান্‌ ছাত্রমগুলী প্র্ধপ 
প্রতিভাবান আঁচাধ্যলাভে আপনািগকে ধন্ত জ্ঞান করিবার এমন 
সুযোগ পাইয়াছিজেঁন কি না, সন্দেহ । 

আশ্চর্য কাকতালীয় স্টায্ে ঠিক ছাদশ জর্ন ছাত্রী ও ছাত্র 
“ধাওত্যাণ্ড আইল্যাগ্ড পার্কে” হ্বামিজীর অন্ুগমন করিয়াছিলেন, এ্রধং 
, তিনি আমাধিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্ররুত . শিশ্ক- 
ক্পে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই জন্তই তিনি আমাদিগকে একূপ 


১৩ 


দেববাণী। 


দিবারাত্র প্রাণ খুলা তাহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্ত ছিল, 
তাহাই শিক্ষা দিতেন । এই বারজনের সকলেই এক সমক্ষে একত্র 
'হুন নাই, উদ্ধাসংপ্যায় কশজনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন 
না "আমাদের মধ্যে ছুই জন পরে প্থাওজ্যাণড আইলাও পার্কে” 
সন্যাসদীক্ষা গ্রহণ. করিয়া সন্যাসী হইয়াছিলেন ৷ দ্বিতীয় ব্যক্তির 
সন্ত্যাসের সময় স্বামি আমাদিগের, পাঁচ জনকে ব্রঙ্গচর্ধযাত্রতে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন, এবং অবশিষ্ট করজন পরে নিউ-ইয়ক নগরে স্বামিজীর 
ভত্রত্য অপর কয্েকক্ষন শিষ্কের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

“খাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে” গমনবালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল 
যে. আমরা পরম্প্র মিলির মিশিরা একযোগে বাঁ করিল; 
প্রজেকেই গৃহকন্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন 
বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শাস্তিভঙ্গ হইন্তে পারিবে না । 
স্বামিজী স্বরং .একজন পাকা পাধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্থা 
প্রার্মই উপাদেয় ব্যঞ্গ্লীদি প্রস্তত করিতেন । ' তীহার গুরুদেবের 
দেহার্তের পরে যখন তিনি তীহার শুরুভ্রাহ্গণের সেবা! করিতেন, সেই 
'সয়েউ তি বুন্ধনকাধ্য শ্রিখিয়াছিলেন। এই বুন্কগণকে সঙ্ঘ- 
বদ্ধ: করিয়া, যাহাতে তাহারা শ্রীরামকক্গ্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র 
জগতে ছড়ায়! দিবার উপবুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, ভন্দেস্ত 
কতীন্থার সুরে কর্তক আরব শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তরীহারই 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে 'দামাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্যাপ্ুলি' 
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শৌঁষ হইবামাত্র ( অনেক সময়ে ভাহার পুর্ঝেই ) স্বামি্দী আমাদিগকে, 
যেহ্বৃহৎ 'বঠকখানাটাতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, ত্বথাঁয় 
সমবেত করিয়। শিক্ষাদান আর্ত করিতেন । প্রতিদিন তিনি কোন” 
একটা দ্দিশেষ বিষর নির্বাচন করিয়া লইস্সা তৎসগ্ন্ধে উপদেশ দিতেন, 
অথব! শ্রীমদ্গবদগীত।, 'উপনিষৎ ব। বাাসকূত বে্দোস্তসুত্র প্রভৃতি কোন 
ধন্মগ্রন্থ লইর। ভাহার ব্যাধ্যা করিতেন ৷ বেদাস্তস্তত্রে বেদাস্তর্গত মহা- 
সম্যগুলি যতদুর সম্ভব স্বল্লাক্ষরে শিবদ্ধ আছে । তাহাদের কর্তী ক্রিস! 
কিছুই নাই, এবং স্ত্রকারগণ প্রত্যেক অনাবস্তক পদ পরিহার করিতে 
এত আগ্রহ্ান্বিন থাকিতেন ঘে, হিন্দুগণের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে 
যে, স্ব্রকার ব্রং ভীহার একটা পুক্রকে পর্রিআগ করিতে প্রস্তত, কিন্ধ 
তাহার সত্রে একটা অতি্ক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নহেন। 

অত্যন্ত স্বলাক্ষণ-প্রীয় হেয়ালির মত-_বলিয়। বেদাস্তহ্ গুলিতে 
ভান্তকার্গণের মাথা খাটাইনার বথেই্ট অবকাশ আছে, এবং শঙ্কর, 
প্লামাছদ ও মধ্ব এই তিন জন হিশ্টু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিশ্তুত 
ভাঁষু। লিখিরাছেন। * প্রাতঃকালের কথোপকঞ্চগুলিতে বানি, 
প্রথমে এই ভান্যগুলির (কানও নি লইয়া, টা টি 






মুলের বিকুতার্থ কর। রূপ কদ্ত্যান কত্ত পুরাতন, তা রি 
'আমাদিগকে প্রারই দেখাইক্স! দিতেন । | 
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কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোন দ্বিন ব! মধ্ববর্ণিত শুদ্ধ 
স্বৈভবাদ, আবার কোন দিন ব! ামানুজ-গ্রচারিত বিশিষ্টাপ্বৈতধাদ 
ব্যাখ্যাত হইত। কিন্ত শঙ্করের অধৈতমূলক ব্যাধ্যাই সর্ধাপেক্ষ। 
অধিক ব্যাখ্যাত হইত । তবে শঙ্করের ব্যাখ্যার অত্যন্ত চুল- 
চের। বিচার অংচ্ছে বলিয়! উহ! সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং 
শেষ পর্ধাস্ত লীমানুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাখ্যাকার রহিয়া 
ষডিতেন। 

কখনও কখনও শ্বামিজী নারদীয় ভন্তিক্ছ্র লউর! ব্যাখ্যা কলিতেন । 
এই সুত্রক্ডলিতে ঈম্বভক্রির সংক্ষিপ্ট আলোচনা আছে, এবং উহা পাঠ 
করিলে কথঞ্চিৎ ধারণ! ত্র-হিন্দুদ্র প্রাকৃত, সর্বগ্রাসী, আদর্শ 
ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ--সে প্রেম সভা সত্তাই সপরকেন মনল হইতে তাপর 
সমুদয় চিন্তা দুর করিয়া, তাহাকে ভূতে পাওয়ার মত পাইয়া বসে ! 
হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত তাদাম্মযভাব লাভ করিবার একটা 
প্রকুষ্ট উপায়, ; এ উপায় ভক্তগণের স্বাভাবতঃ৯ ভাল লাগে । ঈশ্বরুকে 
-২কেবল তাঁহাকেই--ভাল্বাসার নামই ভ্ভি 1 
এই কুথোপকথনগুলিতেই ম্বামিজী সর্বপ্রথম আমাদিগের নিকট 
ভ্ীহাকে, পরান আচাধ্য শ্রীরামকুষঞ্জদেবের কথ। সবিস্তারে নন! 
করেন/--কিক্পে স্বামিজী দিনের পর দিন তীহার সতত ক্কাল কাটা- 
ইডেন, অব 'কিরূপে তাহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝোঁক দমন 
করিব সান কঠোর চেষ্টা করিতে হইন্ত, এবং উহা যে সময়ে সমক়্ে 
হার -দিফ্েব্কে সন্তাপিত করিয়া গাহীকে কীনাইরাও ফেলিত-_ 
ই. নকল কথ বলিতেন। শ্রীরামকুষ্ণের অপর শিশ্যাগণ প্রায়ই উল্লেখ, 

ন্ট 





আমেরিকায় “্যামিজী । 
করিরাছেন যে, ভিনি তীহার্দিগকে বলিতেন, স্বামিজী একজন মুক্ত 
মহাপুক্রুষ, তীহার কাব্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্য আগমন 
করিয়াছেন, এবং তিনি কে, ভাহ! জানিবামাত্র শরীর ছাড়ি! ফিবেন । 
কিস্ত শ্রীরামকৃষখ আরও বলিতেন যে, উক্ত সর উপস্থিত হইবার 
পুর্বে স্বামিজীকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নহে, কিন্তু অপর 
দেশসমূহের জন্যও কোনও একটী বিশেষ কাধ্য করিতে হইবে । তিনি 
প্রায়ই বলিতেন, "বনুদূরে আমার আরও সব শিব্য আছে; তাহারা 
এমন সব ভাষায় কর্থ। কহে, যাহা আমি জানি লা 1” 

'থাওজ্যাণ্ড আইল্যাগ্ড পার্কে” সাত সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিম! 
স্বামিজী লিউ-ইয়কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্তত্র ভ্রমণে 
বাহির হইলেন । নভেম্বরের শেষ পর্য্যস্ত তিনি ইংলণ্ডে বন্তৃত৷ দিতে . 
এবং ছাঁত্রগণকে . লইয়া! ক্লাস করিতে লাগিলেন |; তৎপরে নিউ-ইয়র্কে 
প্রত্যাবর্ধন করিয়া তথার পুনরার ক্লাস আরম্ভ করিলেন ! এই সমজে 
তাহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিকলিখনবিংকে (51257,09818- 
01৩৮) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামিজীর উক্তিগুঙ্গিশ 
লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিক়াছিলেন । এই ক্লাসের বন্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেহী 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ্ইক়্াছিল। এই পুম্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে 
নিবন্ধ তাহার সাধারণটিমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজি স্বামী বিবেকানন্দের 

*আমেরিকার প্রচারকাধ্যের স্থারী স্মৃতিচিহ্স্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে 1. 
আমাদের মধ্যে বাহার। এই বন্ৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবাত সৌভাগা 
তাভ করিয়াছিলেন তাহাদের নিকট, মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামিজীকে 

শেন আবার সজীব বলিম্মা বোধ হয় এবং তিনি যেন তীহাদিগের সহিচ্চ , 
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কথ! কহিতেছেন, এইরূপ লে হয়। তাহার বক্তৃতাগুলি যে এরূপ 
ষথাষথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্ঠ কৃতিত্ব একজনের---যিনি 
পরে স্বাষিজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন | গুরু ও 
শিষ্য উভয়েরই কাধ্য নিফাঁম প্রেম প্রস্তুত ছিল, সুতরাং এ কার্যের 
উপর ঈশ্বরের আঁশীর্ববাদ বধিত হইয়াছিল | 


নিউ-ইয়ক্ক, ১৯৯৮ । ূ 
এজ,  ওয়াল্ডো ! 


১৮৮ 


আগচাধ্যদেব। 

১৮৯৪ খৃষ্টানদের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্থৃতিপথে একটী পৃথক্‌, 
পবিত্র দিবস হুইয় বুহিয়াছে ; কারণ, প্র দিনেই আমি সর্বপ্রথম সেই 
মহাপুরুষ, সেই ধন্ম-জগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মুর্তি দর্শন 
ও তীহার কথম্বর শ্রবণ করি, যিনি ছুই বৎসর পরে আমার শিষ্যপদে 
বরণ কিক! অপার আনন্দ ও বিম্ময়ে অভিভূত কত্য়াছিলেন | * 

তিনি এই দেশের € আমেরিকার ) ধড় বড় নগরগুলিতে বক্তৃত। 
দিয়! বেড়াইতেছিলেন, এবং ডিট গেটের ইউনিটেরিয়ান চার্জে তিনি 
যে ধারাবাহিক বন্তুত। দেন, তাহার প্রথমটা উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। 
জনতা এত অধিক হইযম্নািল যে, স্থবুহুৎ গ্রাসাদটীতে সত্য সত্যই 
তিলাদ্ধ স্থান ছিল না, এবং স্বামিজী তথায় রার্জসম্মানে সম্মানিত হন । 
যখন তিনি বন্তৃতামঞ্চে প্রথম পদার্পণ করিলেন, তাহার তখনকার সেই 
রাঁজ্রীমপ্ডিত মহিমময় মুক্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে । 
উহ! যেন অসীম শক্তির আধার এবং মুহূর্তেই সকলের উপর স্বী্ 
আধিপত্য স্থাপন করিরা লইতেছে ! আর তীহার সেই অপূর্ববকণ্ঠপ্ * 
নিঃস্যত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র-_শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত-_ এই 
বীণার স্তায় করুণ রাঁগিলীতে বাঞ্সিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শব্বমর়, 
আবেগময় হইয়! বঙ্কার দিতেছে--সমস্ত সভা! নিস্তব্ধ শ্ভাব ধারণ করিল 
_সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল--এবং সেই বিপু 
জনসজ্ঘ শ্রবণাকা্জায় শ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল । 

স্বাথিজী তথায় সর্ববসমক্ষে পাঁচটা বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতু- 


৯৪) 


দেববাণী। 
বর্গকে মন্ত্রমুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তাহার বক্তব্য বিষয়ের উপর 
অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমনভাবে কথ| কহিতেন, যেন 
তিনি পচাপরাস” পাইহাছেন। তাহার তর্কগুলি ফুক্তিপূর্ণ থাঁকিত 
এবং লোকের সংশর অপনোদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি 
উৎকৃষ্ট অংশেও ভিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সত্যটা তিনি 
লোকের মনে দৃঢ়াক্কিত করিয়! দিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই মুল 
বক্তব্য বিষয়টী হারাইয় ফেলিতেন না । 

তিনি নির্ভীকভাবে ধন্দব বা দর্শনের তত্বগুলির প্রতিবাদ করিতেন, 
কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে লোকে স্বতঃই বুঝিতে পারিত যে, এ ব্যক্তির 
হৃদয় এত মহৎ যে, উহ! লোকের দোষ ও হূর্ববলতার দিকে না দেখিয়া 
সমুদয় বিশ্বকে আপনার বুকে টানিয়! জইতে পারে ; ইনি লোকের 
অত্যাচার সহা করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কখনও পরবাস্থুখ 
হইবেন লা) বান্তবিকই, পরে আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা-লাভের 
সুযোগ ঘটিলে আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্ম সতাই মানুষের যতদুর 
ঈাধ্য ততদূর ক্ষমা করেন । আহা, কি অপরিসীম ভালবাসা ও 
ঈধর্যের সহিত তিনি তাহার সমীপাগত লোকদিগকে তাছাদের নিজ 
নিজ দুর্ধবরাভার গোঁলকর্ধাধা হইতে বাহিন্ন করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে 
“কাচা 'ি'র গ্তী অতিক্রম করি! ঈশ্বরলাভের মার্স নির্দেশ করিয়া 
দ্বিষ্ডেন! তিনি'ঈর্ষ৷ বলির কিছু জানিতেন নাঁ। যদি কেহ তাহাকে * 
গালি দিত, তিনি গল্ভীর হইয়া যাইতেন এবং পশিব “শিব? বলিতে 
বলিতে তীহার বদন উদ্ভাসিত হইয়! উঠিত, আর তিনি বলিতেন, “ইহা. 
ত শুধু শ্রিরতম গ্রতূরই বাণী 1” ব্অথবা 'সমাদের মধ্যে যাহারা তাকে 

হও 


আচাধ্যদেব | 
ভালবুাসিত, তাহারা যদি এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইত, তাহার্দিগকে তিনি 
জিজ্ঞাস! কব্রিতেন, “যে নিন্দাস্ততির কর্তী ও পাত্র উভয়কেই এক 
বলিয়! জানে, তাহার নিকট ইহাতে কি আসিয়। যায় ?” আবার এ 
সকল স্থলে তিনি, শ্রামকুষ্ণ কিরূপে তাহাকে কেহ গালি দিলে বা 
কটু কথ! বলিলে তাহা গ্রাহ্োর মধ্যেই আনিতেন না, তৎসপ্ধন্ধে কোন 
এক গল্প বলিতেন । ভাল মন্দ সকল বস্তই, সকল “হন্ব'ই “আদরিলী ' 
শ্যাম! মায়ের” নিকট হইতে আসিয়া থাকে । 
কয়েক বৎসর ধরিয়! তীহার সহিত ঘনিষ্ভাবে মিশিবার সৌভাগ্য 
আমার ঘটিয়াছিল, এবং একটা দিনের জন্যও আমি তাহার চরিত্রে 
এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই । মানবের স্ষুত্্ হূর্বলতাগুলি তাহাতে 
স্থান পাইত না ; আর ষর্দি বিবেকানন্দের কোন দোষ থাকিত, হবে 
উহ! নিশ্চয়ই উদ্দার ভাবের দোষ হইত । এত বড় হইয়াও ভিনি 
বালকের মত সরল ছিলেন ; ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদ্িগের সহিত যেষন, 
দরিপ্র ও পতিত লোকদিগের সহিত তিনি ঠিক তেমনই ভাবে 2 
খুলিয়া যিশিতে পারিতেন। 
ডিট।য়েটে অবস্থানকালে তিনি মিশিগ্যানের ভূতপুর্ব শাসনকর্তা 
বিধবা পত্রী মিসেম্‌ জন্‌, জে, ব্যাগ্লির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বহার স্তার উচ্চশিক্ষিতা রমণী, অতি বিরল, ইহার ধর্ম্ভাবও অসাধারণ 
ছিল। ইনি 'আমাকে বলিষ্কাছেন যে, স্বামিজী যতদিন ( প্রীরর একমাস 
কাল ) তাহার গৃহে অভিথি ছিলেন, তন্মধ্যে ভীহার কথায় ও কাকে 
১» একক্ষণের জন্তও অতি উচ্চদ্বরের ভাব ব্যতীত অন্ত কিছু প্রকাশ 
স্পাইত না, বং তীহার অবস্থানে গৃহ যেন “অবিরত মঙ্গলপ্রবাহে পূর্ণ 
২১ 


দেববাণী । 


থাকিত। মিসেস্‌ ব্যাগ্লির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দ 
অনারেবল্‌ টমাস, ডব্‌লিউ, পামারের অতিথিরূপে একপক্ষকাল বাস 
করেন । মিঃ পামার জাগতিক মহামেল! বৈঠকের € ৮৮০1৭ দা 
০0003159107) ) অধ্যক্ষ ছিলেন; ইনি পুর্বে ম্পেনদেশে যুক্ত- 
রাজ্যের রাজদূতস্বরীপে ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের মহাসভার একজন 
সভ্যও ছিলেন । এই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইহার 
বরস অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছে । 

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইভে আমি এই বলিতে পারি ষে, 
আমি যে কয়েক বৎসর ধরিক্া স্বামিজীর সহিত পরিচিত ছিলাম, 
তন্মধ্যে আমি তীহাকে কদাপি আদর্শে ও কাধ্যে উচ্চতম ভাব ব্যতীত 
অন্ত কিছু প্রকাঁশ করিতে দেখি নাই । " 

আহা! ম্বামিপী কত লোকের ভালবাঁসাই না আকর্ষণ 
করিরাছেল ! মানুষ যে তীহার মত এত অমলধবল, এত নিফলঙ্ক 
_হুইতে পারে, তাহা আমি ধারণারও আনিতে প্রারিতাম না! উহাই 
তাহাকে অন্ত সকল মানব হইতে পৃথক করিয়া! রাখিয়াছিল । তিনি 
আমাদের শ্রেঠ বপলাবণ্যসম্পন্না রমণীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, 
কিন্তু গুধু সৌন্দর্য্য তাহাকে আকর্ষণ করিত না। তবে তিনি প্রারই 
বলিতেন, “আমি তোমাদের তীক্ষ্ী বিদ্য়ীগণের সহিত তর্কবুদ্ধ করিতে 
চাঁই , আমার পক্ষে উহ! একটী অভিনব ব্যাপার; কারণ, আমার 
দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অস্তঃপুরচারিলী 1” 

তীহাঁর চালচলন বাঁলকসুলভ সরলতামরন ছিল এবং লোককে « 
সাতিশয় যুদ্ধ করিত আমার মনে আছে, একদিন তিনি অধ্ৈতান্গ- 
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আচাধ্যদেব। 
ভূতির পরাকাষ্ঠা বর্ণন করিয়া! একটী অতি চিত্তগ্রাহিণী বৃক্ত. ত| দিয়াছেন, 
পরক্ষণেই দেখিলাম, তিনি সিঁড়ির নীচে হ্ীড়াইঙ্া আছেন । তাহার 
মুখ দেখি বোধ হইল, ষেন ভিনি একটা কিছু ভাবিয়। কিনারা 
করিতে না পারিয়। হতভম্ব হইয়াছেন । লোকে উপন্ন নীচে ঘাতারাঁত 
করিতেছে-__কেহ গাত্রবস্্ আনিবার জন্য, কেহ অন্ত কিছুর জন্য । 
সহস! তাহার আনন উৎফুর হুইয়। উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
প্বুবিয়্াছি ! উপরে উঠিপার সমর পুরুষের! স্ত্রীলোকের আগে" যায় ; 
আর নীচে নামিবার সমর স্্ীলোক পুরুষের আগে আসে 1 নয় কি?” 
তাঁহার প্রাচ্য শিক্ষারদীক্ষার ফলম্বরূপ তিনি আচারমধ্যাঘ!-লঙ্বনকে 
আতিথ্োরই নিয়মভঙ্গ বলিয়! জ্ঞান করিতেন । 
ধাহারা তাহার জীবনের সঙ্কলিত কার্যাগুলিহে যোগদান করিতে 
ইচ্ছুক তীহাদিগের কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি "আমাকে বলিলেন যে, 
তাহাদের শুদ্ধসত্ব হওয়া একাস্ত আবশ্বক । একজন শিব্যা সম্বন্ধে 
তিনি অনেক আশ! পোষণ করিতেন। তীহার মধ্যে ভাবী ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের বিশিষ্ট পরিউর তিনি নিশ্চরই পাইয়া থাঁকিবেন। একছিঙগ 
তিনি আমাকে একাকী পাইরা, তিনি কিরূপ জীবন ষাপন করেন*ও 
কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন, 
এবং আমি সে সঞ্চলগুলিরই উত্তর দিবার পর তিনি আমার দিকে অন্তি 
আগ্রহান্বিতভাবে চাহিয়! দ্রিজ্ঞাস! করিলেন, “আর ন্চিনি খুব শুদ্ধসত্ব, 
না?” আমি শুধু বলিলায, “ছা, স্বামিজী, সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধসত্ব 
তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইন্স! উঠিল, তাঁহার চক্ষু হইতে দিব্যজ্যোতিঃ 
* নির্গত হুইতে লাগিল, তিনি সোংসাহে বলিলেন, “আমি ইহা৷ জানিতাম, 
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আমি ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম । আমার কলিকাতার 
কাধ্যের অন্ত আমি তীহাঁকে চাই 1” 

তৎপরে তিনি ভারতী& নারীকুলের উন্নতিকল্পে তাহার সঙ্কলিত 
কাধ্যপ্রণালীর কথ! এবং এ বিষম্কে তিনি ষে সকল আশা পোষণ 
করেন, তাহার কথ কহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, 
“তাহাদের চাই শিক্ষ।; আমাদিগকে কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় 
স্থাপন 'ক্িতে হইবে 1” তথার পরে একী বালিকাবিস্তালয় সিষ্টার 
নিবেদিত কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্ত শিশ্তাটাও তীহার সহিত 
উক্ত কার্যে যোগদান করিয়াছেন । তিনি কলিকাভায় একটা গলিতে 
বাস করেন, সাড়ী পরেন, এবং যথাসাধ্য বালিকা গণকে মাতার স্তায় 
সেবাষত্ত করেন। স্বামিজীর সহিত আমাল প্রথম পরিচয়্কালে তিনি 
আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কারণ, আমর! উভয়ে একত্রে আচার্ধ্যদেবকে 
খুঁজিরা বাহির করিয়া, আমাদিগকে শিক্ষ। দিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ 
করি। সেই শীতকালটাতে তিনি ডিট য়েটের সমস্ত মনোযোগ ক্সাকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । শিক্ষিত মহলে তাহার প্রভৃত' প্রতিপভি হ্ইয়াছিল 
এনং লোকে তীহার সহিত কথ। কহিবার জন্য সুযোগ খুঁজিত। 
'পুয়ুনিক সংবাদপত্রগুলি তাহার গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল । 
একখানি কাগজে গম্ভীরভাবে উল্লিখিত হইল যে, খুব মরিচের গুড়া 
দেওয়া রুটা মাথনই তাহার প্রাভরাশ ! দাঁশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রণপত্র 
'্াসিতে লাগিল এবং ডিট যেট বিবেকানিনোর পদ্ধানত হইল 1 

ডি য়েট তাহার বরাবর শ্রির ছিল, এবং তাহার প্রতি এই সমস্ত 
সরযূঃব্যবহারের আস্ত তিনি সদাই কুভজ্ঞ ছিলেন। আমাদের সে « 
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সময়ে তাহার সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিবার কোন সুযোগ ছিল না, কিন্ত 
আনত! তাহার কথাগুলি শুনিয। যাইতে এবং যাহা শুনিতাম, মনে মনে 
তাহার আলোচন! করিতে লাগিলাম । মনে মনে দৃঢ় সন্কর ছিল যে, 
কোন সময়ে, কোথাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবহই করিব, যদি 
আমাদিগকে ভজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম কর্তিতে হয়, তাহাও 
স্বীকার । প্রায় ছুই বৎসর আমর! তাহার কোনও খোজ পাইলাষ না, 
এবং মনে করিলাম, হয় ত তিনি ভারতে কফিবিন্ব! গিয়াছেন, কিন্ত 
একদিন অপরাহে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ ছিলেন যে, তিনি 
এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীম্মকালটা “থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড 
পার্কে” যাপন করিতেছেন । তীহাকে খুঁজিয়! বাহির করিয়া তাহার 
নিকট হইতে শিক্ষালাভ কন্সিব, এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়। আমর পরদিন 
প্রাতে যাত্রা করিলাম । ? 

অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। 
তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস করিতেছেন, গএ্রষত 
অবস্থায় তাঁহার শাস্তিতঙ্গ করিবার দুঃসাহস করিয়াছি, এই ভাবিয়া 
আমরা যাঁর পর নাই ভীত হুইলাম ; কিন্তু ভিনি আমাদের প্রাবের 
মধ্যে এমন এক আগুন জালিক্াছেন, যাহ! নির্বাপিত হইবার নহে! 
এই অভ ব্যক্তি শু তাহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও জানিস 
হইবেই হইবে । সে দিন অন্ধকারময়ী রজনী, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি 
হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রাস্ত, কিন্ত তীহার লহ 
, সাক্ষাৎ না! হওয়া পর্য্যস্ত আমাদ্দের যনে শাস্তি নাই । তিনি কি 
"আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন ? আবু যদি না করেন. ভবে 
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আমাদের উপায় £ আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, এক ব্যক্তি, ফিনি 
আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নন, তাহাকে দেখিবার অন্য বহুশত 
ক্রোশ চলিয়া আশা হয় ত বা মুর্খভার কার্য হইয়াছে । কিন্তু 
সেই অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্য দির আমরা কষ্টে স্য্টে পাঁহাড়টা 
চড়াই করিতে লাগিলাম ; সঙ্গে একজন লগ্ঠনপারী লোক, তাহাকে 
আমরা পথ দেখাইয়া দিবার অন্ত ভাড়া করিয়াছিলাঁম । পরে এই 
ঘটন! প্রসঙ্গে আচা্যদেব আমাদিগকে এইরূপে অভিহিত করিতেন-_ 
“আমার শিষান্থয়, বাহার! শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাহার! রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় 
করিয়া আসিয়াছিলেন ” তাহাকে কি বলিব, পুর্ব হইতেই মনে মনে 
স্থির করিয়! রাখিয়াছিলাম । কিন্তু যেমন: আমর বুঝিলাম যে, সত্য 
সত্যই আমন! তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, অমনি আমর! সেই সব 
ছন্দোবদ্ধ বন্ৃতা সুলিয়। গেলাম, আর আমাদের মধ্যে একজন 
কোন মতে অস্ফুটস্বরে বলিতে পারি, “আমরা ডিটয়েট হইতে 
তছি এবং নিসেল্‌ প-_- আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।” 
আর একজন বলিলেন, ণভগবান্‌ ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান 
থাকিলে যেরূপে আমর! তাহার নিকট যাঁইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা 
করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপই আঁসিয়াছি।” তিনি 
আমাদের দিকে অতি সন্গেহে তৃষ্টিপাত করির মুছম্বরে বলিলেন, “শুধু 
ঘি আমার ভগবান খুষ্টের স্যার তোমাদিগকে এই মুহূর্তে যুক্ত করি! 
দ্রিবার ক্ষমত! থাঁকিত 1” ক্ষণেকের জন্ত তিনি চিস্তামগ্নভাবে .. 
দণ্ডাম্মান রহিলেন্, এবং পরে গৃহন্বামিনীকে (তিনি নিকটেই-” 
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দাড়ুইয়া ছিলেন ) বলিলেন, "এই মহিলাঘয় ডিটয়েট হইতে 
আসিতেছেন, উহাদিগকে উপরে লইয়৷ যান, ইহারা এই সন্ধ্যাটা 
আমাদের সহিত অতিনাহিত করিবেন |” আমরা অনেক রাত্রি পর্যাস্ত 
আচার্ধ্যদেবের কথা শুনিতে লাগিলাম । তিনি আমাদের প্রতি আর 
কোনি মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু আমরা সংগলের নিকট বিদায় 
লইবার সময় তিনি আমাদিগকে পরদিন প্রাতে নয়টার সময় আসিতে 
বলিলেন । আমর কালবিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং 
আচঢাধ্যদেব ও আমাদিগকে গ্রহণ করিয়। তথায় স্থাপ্রিভাবে বাস করি বার 
জন্ঠ সাদরে নিমন্্ণ করিলেন । তখন আমাদের জানন্দ দেখে কে? 
আমাদের তথার অবস্থানসম্বন্ধে আন একজন শিষ্য বিস্তারিত 
ভাবে লিখিক্লাছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে, সে শ্রীক্ষব্থতুটী 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেউ কাটিয়াছিল । এই সময়ে তিনি যেমন ছিলেন, 
এমনটী আমি তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। এখানে সকলেই 
তীহাকে ভালবাসি বলিরা তীহার চরিত্রের মাধুর্যও অতি সুন্দরভাবে 
বিকাশ পাইয়াছিল। ্ 
আমরা থান বার জন ছিলাম, এবং বোধ হইতেছিল, যেন 
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আনন্দ ও স্বাধীনতীর বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠিয়া গেলেন 
এবং অক্লক্ষণেই ত্যাগবৈরাগোর চরমসীমা-স্বরূপ “590 ০1 00৩ 
52177789112, ( সন্ন্যাসীর গীতি )-শীর্ষক কবিতাঁটাঞ্লিখিস়া ফেলিলেন । 
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আমার মলে হয়, তীহার অপরিসীম ধৈধ্য ও কোমলতাই আমাকে 
এ কালে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল । পিতা ভীহার জন্তানদের যে 
চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন---যদিও মাফের 
মধ্যে অনেকেই তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন । প্রাভঃ- 
কালের ক্লাসের কথোপকথনগুলি শুনিয়! সময়ে সময়ে আমাদের 
মনে হইত, যেন তিনি ব্রক্মকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিরাছেন, এমন 
সমরে হুম্ন ত তিনি দে কক্ষ পরিত্যাগ কলির উঠিয! যাইতেন এবং 
অন্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিম্! বলিভেন, “এখন আমি তোমাদের 
অন্য রন্ধন করিতে যাইতেছি 1” আর, কত েধ্যের সহিত তিনি 
উনানের ধারে দাড়াইয়া আমাদের জন্য কোল কিছু ভারতীয় আহাধ্য 
প্রন্বত করিতেন ! ডিটফেটে আমাদের সাত শেষবার অবস্থানকালে 
তিনি একদিন আমাদিগের জন্য অতি উপাদের ব্যঞ্ুন প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন। প্রতিভাশালী, পগ্ডিতাগ্রগণ্য জগদ্িখ্যাত বিবেকানন্দ 
শিষ্যগণের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি নিজ হস্তে পুরণ করিয়া দিতেছেন 
'--শিষ্যগণের পক্ষে কি অপুর্ব উদাহরণ ! তিনি এ সকল সময়ে 
কত কোমল, কত করুণস্বভাব হুইতেন ! কত কোমলতামস্স পুণ্যস্মতিই 
ন। তিনি গ্মামাদিগকে উন্তরাধিকারন্ত্রে অর্শ করিয়া গিরাছেন ! 

একদিন ম্বামিী আমাদিগকে একটা গল্প বলিলেন-_এই 
গল্পটাই ক্টাহাব জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
*শিশবে ধাত্রীর সুখে তিনি উহু। বার বার শুনিয্াছিলেন, এবং বার বার 
শুঁনিনাও তাহার কখনও বিরক্তি বোধ হইত না । ব্তদুর সম্ভব, তাঁহার 
লিন্দের ভাষায়ই উহ! 'সমি এখানে উল্লেখ করিতেছি ৫ 


৮ 


আচার্যাদেব । 


এক বিধব! ব্রাহ্গনীর একটা সন্তান ছিল। ব্রাহ্গণী অত্যন্ত 
দরিদ্র ছিলেন, আর পুভ্রটী অতি অল্পবয়স্ক ছিল-_শিশু বলিলেই হয়। 
ব্রাহ্মণের সন্তান, সুতরাং তাহাকে লেখা-পড়। শিখাইতেই হইবে । কিন্তু 
কিরূপে উহ! সম্ভব হয় ? দরিদ্র! ব্রাঙ্মণীর যে গ্রামে বাস, তথার কেনি 
শিক্ষক ছিল ন।, সুতরাং বালককে শিক্ষালাভ করিবার অন্ত নিকটবর্তী 
গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জননী অত্যন্ত দরিদ্র থাঁকায়ি তাঁহাকে 
তথায় হটিক্। যাতে হইত । গ্রামদঘবয়ের যধ্যে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল 
এবং বালককে উহা অন্িক্রম করিতে হইত । সকল উক্প্রধান দেশের 
স্তায় ভারতেও খুব প্রাতে এবং পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়! থাকে, দিবসের গ্রীনম্মাধিক্যে কোন কাজ হয় না । সুতরাং 
বালকের পাঠশালা যাইবারপ্সময় এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় 
রোজই অল্প অন্ধকার থাকিত। আমাদের দেশে যাহাদের সঙ্গতি 
নাই, তাহাদিগকে ধন্মশিক্ষা বিনামূল্যে দেওয়া হদ, সুতরাং বালক 
বিনাব্যরে এই গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে পাইল, কিন্তু তাঁহাকে 
জলের মধ্য দিয়া যাইতে হইত, এবং সঙ্গে কেহ না থাকার সে মহা | 
ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার মাতার নিকট বলিল, “আমাকে 
প্রত্যহ এ ভয়ঙ্কর, বনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, আমার ভয় পায় । 
অন্ত ছেলেদের সঙ্গে চাঁকর ৯যায়, তাহারা তাহাদের তত্বাবধান করে, 
আমার সঙ্গে যাইবার জন্য কেন একটী চাকর থাকিবৈ না ?” উত্তরে 
যাতা বলিলেন, "বাবা, দুঃখের কথ! কি বলিব, আমি যে বড় গরীব” 
আমার যে তোমার সঙ্গে চাকর দিবার সঙ্গতি নাই 1” ছেলেটা 
জিজ্ঞাসা করিল, “তাহা! হুইলে আমি কি করিতে, পারি ?” যাতা 
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বলিলেন, “বলিতেছি । এক কাজ কর--উ বনে তোমার রাখাল-দাদা 
রুষ্ণ আছেন ( ভারতে শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম প্রাথাল-রাজ” ), তাহাকে 
ডাঁকিও, তাহা হইলে তিনি আসির! তোমার তত্বাবগান করিবেন, এবং 
তুমিও আর এক থাকিবে না।” বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ 
করিল এবং ডাকিন্ে লাগিল, প্রাখাল-দাদ!, রাখাল-দাদা, তুমি এখানে 
আছ কি?” এবং শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে__-"ই1, আছি 1” 
বালক সাস্বন! পাইল এবং আর কখনও ভয় করিত না। ক্রমে সে 
দেখিতে লাগিল, সাহারই বন্সসী এক বালক বন হইতে বাঁহির ভ্ইম! 
তাহার সহিত খেলা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায় । ছেলেটীর 
যনে আর ছুঃখ রহিল না । কিছুদিন পরে প্র্লমহাশয়ের পিতৃ-বিয়োগ 
হইল, এবং ভারতের প্রথ।-মত, তদুপলক্ষে একটা বুহৎ অনুান 
হইল। সেই সময়ে সকল ছাত্রকেই গুরুমহাশরকে কিছু কিছু 
উপহার দিতে হইবে, সুতরাং দরিদ্র বালক তাহার মাতার নিকট 
গিয়া বলিল, “ম, অন্ত ছেলেদের মত আমিও গুক্ুমহাশরকে কিছু 
উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয়া দাও |” কিন্ত জনন বলিলেন 
যে, তিনি লিতাস্ত দরিদ্র । তাহাতে বালক কাদিতে কাঁদিতে বলিল, 
“আমার উপার?” শেষে মাতা বলিলেন, প্রাঁখাল-দাদার কাছে 
গির তাহার নিকট চাও ।” ইহা শুনিয়া বালক "বনের মধ্যে গিয়া 
ডাকিল, “রাখালন্দাদ, গুরু মহাঁশরকে উপহার দিবার জন্য 
"তুমি আমাকে কিছু দিবে কি ?” অমনি তাহার সম্মুখে একটা দুগ্ধ 
ভা উপস্থিত হইল । বালক কৃতজ্ঞহ্ৃদয়ে ভাওটা গ্রহণ করিল এবং 
গুরুমহাশক্ের গৃহে গিক্া এককোণে ধাড়াইর!, ভূতাগণ তাঁহার 
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উপহারটা গুরুমহাশয়ের নিকট লইক়্া যাইবে এইজন্ত অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। কিন্তু অন্ত উপচৌকনগুলি এত জীক্জমকপূর্ণ ও চমৎকার 
ছিল যে, চাকরেরা তাঁহার দিকে খেয়ালই দিল ন|। তাহাতে সে 
মুখ ফুটিয়া কহিল, “গুরুমহাঁশয়, এই আমি আপনার জন্য উপহার 
আনিম়্াছি।” গুরুমহাশয় মুখ ফিরাইয়! দেখিলেন যেঃ উপহার অভি 
সামান্ত, নগণ্য সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভূত্যকে বলিলেন, “এ যখন 
ইহা লইয়া এত টেঁচামেচি করিতেছে, তখন দুধটা একটা পাত্রে 
ঢালিয়া লইয়! উহাকে বিদায় কর 1” ভৃত্য ভাগুটী লইক্স! ছুধটুকু একটা 
বাঁটীতে টালিল, কিন্তু সে ভাগুটা নিঃশেষ করিতে না করিতে উহ! 
আবার পুর্ণ হইয়! উঠিল, সে উহাকে শুন্ত কত্সিতে পারিল না! তখন 
সকলেই বিশ্মিত হুইর। জিজ্ঞীস। করিল, “এ কি ব্যাপার ? এ ভাও 
তুমি কোথার পাইলে ?” ছেলেটা উত্তর দিল, ্রাখাল-দাদা! আমাকে 
বনে উহা দিয়াছেন ।” তাহার! সকলে বলিয়া উঠিল, প্ৰল কি! তুমি 
শীরষ্চকে দেখিয়াছ, আর তিনি উহা তোমাকে দিয়াডেন ?” বালক 
বলিল”, এবং তিনি আমার সহিত প্রত্যহ খেলা করেন, এবং আমি 
পাঠশালায় আসিবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন ।” সকলে বিস্মিত 
হইয়া বলিল, “বল কি! তুমি শ্ীকৃষের সঙ্গে বেড়াও, শ্রীরষ্চের 
সঙ্গে খেল?” আর, গুরুমহাশুরও বলিলেন, “তুমি আমাদিগকে লইয়া 
গির! ইহা দেখাইতে পার ?” ছেলেটা বলিল, “হা, পাঁরি । আমার সঙ্গে 
আঁম্থন |” তখন ছেলেটা এবং গুরত্মহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, 
এবং বালক নিত্যকার অভ্যাসমত ডাকিতে লাগিল, পরাখাল-দাদা, 
এই আমার গুরুমহাশয় আসিয়াছেন, কোথাক় তুমি ?”--কিস্তু কোন 
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উত্তর আসিল না । বালক বারংবার ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর 
আসিল না। 'তখল লে কাদতে কীদিতে বলিল, শ্রাখাল-দাদা, 
একবার এস, নতুবা নকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে 1” তথন শুনা 
গেল বহু দূর হইতে কে যেন বলিতেছে, “আমি তোমার নিকট আসি, 
কারণ তুমি শুদ্ধণন্ব, এবং তোমার সময় হইয়াছে, কিন্ত তোমার গুর্ুমহাঁ- 
শয়কে এখনও আমার দর্শনলাভের জন্য বহু জন্মাস্তর গ্রহণ করিতে হুইবে।” 
প্থাঁওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে” গ্রান্বকাল 'অন্তিবাহিত করিয়। স্বামী 
বিবেকানন্দ ইংলগু যাত্র! করেন, এবং পরবর্তী বসম্তকালের (১৮৯৩ 
খৃঃ) পুর্বে আমি আর তীহাকে দেখি নাই। উক্ত সময়ে তিনি 
ছই সপ্তাহের জগ্ ডিট্‌স্ল্টে আগমন করেন । সঙ্গে তাহার সাক্ষেতিক 
লেখক (€ হাসিনা ) বিশ্বস্ত গুর্ডউইন্‌। তীহারা রিশিলুতে 
(1717৩ চ0০1751758 ) কয়েকখানি ঘর ভাড়। লইয়াছিলেন। রিশিলু 
একটা ক্ষুত্ব “্যামিলি হোটেল+-__-তথায় একাধিক লোক সপরিবারে 
, বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটা তিনি ক্লাসের অধিবেশন 
ও বক্তৃতার অন্ত ব্যবহার করিতে পাঁইতেন। কিন্তু উহা এত বড় 
ছিল্প ন! যে, উহাতে স্ইে বিপুল জনসজ্বের সকলের স্থান সন্কুলান হয়, 
এবং ছুঃখৈর বিষষ্‌, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন কনিতে 
হইত । বৈঠকখানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং ুস্তকাঁগারে সত্য সত্যই 
এক তিল স্থান খাঁকিত না । সেই কালে তিনি একেবারে তক্তিমাথা 
ছিলেন--ভগবৎপ্রেষই তীহার ক্ষধাডৃষ্ণান্বরূপ ছিল । তিনি ষেন এক- 
প্রকার খশ্বরিক উ্াদগ্রস্ত হুইর়াছিলেন, প্রেমময়ী জগজ্জননীর প্রতি . 
তীব্র আকাঁজ্ছায় আঁহাঁর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিডেছিল | : 
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ভিটরেটে সাধারণের সমক্ষে তাহার শেষ উপস্থিতি বেখেল 
মন্দিরে ৷ স্বামিজীন জনৈক অন্ুন্াাগী ভক্ত, রাবি লুই গ্রোস্য্যান্‌, 
তথায় যাজকের পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন । লে দিন রবিবার, সন্ধ্যাকাঁল, 
এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, বুঝি 
লোকে বিহ্বল হইয়া একটা! কি করি! বসে। রাস্তার উপরেও 
অনেক দূর পর্য্যস্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছিল। 
স্বামিজী সেই বৃহৎ শ্রোতৃসজ্ঘকে মন্ত্মুগ্ধ করিয়। রাঁখিয়াছিলেন ; 
তাহার বক্তার বিষয় ছিল--“পাশ্চাত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী” 
ও প্সার্বজনীন ধন্মের আদর্শ । তীহাতর বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট ও 
পাস্তিত্যপূর্ণ হইয়াছিল । এস বুজনীতে আীচাধ্যদেবকে যেষনটী 
দেখিয়াছি, তেমনটী আর কখনও তীহাঁকে দেখি নাই । তীহার 
সোন্দ্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহ। এ পৃথিবীর নহে । মনে 
হইতেছিল, ষেন আত্মাপক্ষী দেহপিগ্ুর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, এবং 
সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত 
হইরাছিলাম । বহু বর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় 
শ্রাস্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন, এবং ভিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে 
থাকিবেন না, তাহা তখনই বুঝিতে পাঁরা গিরাছিল। আমি পনা, 
না, এ কিছু নহে” বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলামি, কিন্তু প্রাখে 
প্রাণে উহ্থার সত্যতা অনুভব করিলাম । তীহার বিশ্রামের প্রন্োজন 
হইন্লাছিল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেল, তাহাকে কাধ্য 
করিয়াই ধহিতে হইবে । 

ইহার পর আমি ১৮৯৯ খৃষ্ীবের জুলাই মাসে তাহার, দর্শন পাই 1... 
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তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইক্সাছিলেন, এবং দীর্ঘ সমুদ্রধাত্রায় তাহার 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি গোলকগও1 জাহাজে 
কলিকাত! হইতে ইংলগু যাত্রা করেন। তিনি দেখিয়া যার পর নাই 
বিস্মিত হইলেন্‌এষে, জাহাজখানি "টিলবেরি ডকে' পৌছিবার সময় তীহার 
ছই জন আমেরিকাবাসী শিষ্য তথায় উপস্থিত আছেন। তিনি অমুক 
দিনে যাত্রা করিবেন, একথাঁনি ভারতীয় মাসিক পত্রে এই সংবাদটা 
পাইবামাত্র আমর! কালবিলম্ব না করিয়৷ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলাম, কারণ, 
তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা যে সকল বিবরণ পাইয়াছিলাম, তাহাতে 
আমর। সাতিশয় ভীভ হইয়াছিলাম । « 
তিনি অত্যন্ত রোগ! হইয়। গিক়্াছিলেন, এবং তীহাকে দেখিতে 
যেমন বালকের স্টায় হইয়াছিল, তাহার ক্রিয়াকলাপও ততন্দ্রপ হইয়াছিল । 
এই সমুদ্রযাত্রার ফলে তিনি তাহার পুর্ব বল ও শক্তি কথধি্ 
পুনঃপ্রাপ্ড হইয়াছেন দেখির! তিনি খুব আনন্দিউ হইয়াছিলেন । এবার 
স্বামী স্ুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা তীহার সহ্যাত্রী ছিলেন এবং 
লগ্ঙনের অনতিদুরে উইন্বল্ভন্‌ নামক স্থানের একটা প্রশস্ত পুরাতন 
ধরুখের বাঁটীতে স্বামিদ্বয়ের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইফাছল। স্থানটা বেশ 
কোলাঁহলশুন্ত 'এবং শাস্তিপ্রদ ছিল এবং আমর! তথার একমাসকাল 
সুখে অতিবাহন করিয়াছিলাম । 
ক্বাষিজী সে বার সাধারণের সমক্ষে কোন বকৃতারদি করেন নাই 
, এবং লীগই শ্বাী তুরীরানন্দ ও তাহার আমেরিকাধালী বন্ধগশ সমতি- 
,ব্যাহারে আমেরিকা ঘাত্রা করেন । সমুদ্রবক্ষে দশটী চিরপ্মরনীয় দিবস 
৩8 
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অতিধাহিত হইরাছিল | প্রতিদিন প্রাতঃকালে গীতাপাঠ ও ব্যাথ্যা, 
ংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আবৃত্তি ও অগ্রবাদ, এবং স্থর করিয়! প্রাচীন 

বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত । সমুদ্রে বীচিবিক্ষোভ ছিল ন|, এবং রজনীতে 
চন্ত্রালোক অপুর্ব সুষম। বিস্তার করিত। এ করদিনের সন্ধ্যাগুলি 
অতি চমৎকার ছিল; মাঁচার্ধাদেব ডেকের উপর পায়চারী করিতেন, 
চক্্রালোকে তাহার বপুঃ অতি মহষ্াবব্যপ্রক দেখাইত ; মধ্যে মধ্যে 
পাদচারণ! হইতে বিরত হুইয়! তিনি আমাদিগের নিকট স্বভাবের শোভা 
সম্থন্ধে কিছু কিছু বলিতেন এবং বলিয়া! উঠিতেন, “দেখ, এই সব 
মায়ারাজ্যের বস্তই যদি এত সুন্নর হর, তবে ভাবিয়। দেখ দেখি, ইহাদের 
পশ্চাতে যে নিত্যবস্ত্ রহিয়াঁছন, তাঁহার সোন্দধ্য কত অপরূপ 1” 

এক বিশেষ রমণীয় র্জনীতে যখন পুর্ণচন্ত্রের কনককিরণধারার 
অগৎ হাসিতেছিল, সেই অপরূপ মোহকন্ী রজনীতে তিনি অনেকক্ষণ 
ধরিয়! নির্ববাকৃভাবে দৃশ্তমাধুরী পান করিতেছিলেন। সহস! আমা- 
দিগের দিকে চাহিয়! সমুদ্র ও "আকাশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করি! 
বলিলেন, “যখন কবিত্বের চরমসীম। এ সম্ত্থে রহিয়াছে, তখন আবাঁর 
কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি ?” 

আমরা যথাসময়ে নিউ-ইরকক পৌছিলাম ; গুরুদেবের সহিত 
এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল যে, 
মনে হইতেছিল, আমর! আরও বিলম্বে পৌছিলাম না কেন? ইহার 
পর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই ১৯** খৃষ্টানদের ৪5| জুলাই তারিখে,-_-এই 
সময় তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কিছুদিন যাপন করিবার জন্ত 
ডিটয়েট আগমন করিয়াছিলেন । 
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ভিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়! গিনাছিলেন--যন ভাবমযর় শম্থ--যেন 
সেই মহান্‌ আত্মা আর হাড়মাসের খাচার আবদ্ধ থাকিবে না! 
আর একবার আমরা স্হ্যাকে দেখির়াও দেখিলাম না--কোন আশা 
নাই জানিয়াও তাহার আরোগ্যের আশ। হৃদয়ে পোষণ করিতে 
লাগিলাম । 

আর আমি তীহাকে দেখি নাই, কিন্তু “সেই অপর শিষ্যাটী,” তিনি 
আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার পূর্বে, করেক সপ্তাহ 
ভারতে তাঁহার সহিভ একত্র অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন সেই সময়ের কথা মনে করিলেই যারপরনাই কষ্ট বোধ 
হয়। সে হদয়ভেদী হুখ এখনও আমার সঙ্গী ইয়। রহিয়াছে ; কিন্তু 
এই লকল ছৃঃখকষ্টের অন্তরালে অতি গভীর প্রদেশে এক মহতী শাস্তি 
বিরাজমান,-_তথায় এই মধুর দিব্য অনুভূতি বর্তমান রহিয়াছে যে, 
মহাপুরুষগণ স্বীক্প জীবনদ্বারা লোককে সত্যের পন্থা! প্রদর্শন করিবার জন্ত 
ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর, এইবূপ একঞল মহাপুরুষের সঙ্গ ও 
ক্লুপালাভ যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল__যখন আমি এই 
ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি কত্সি, এবং দিনের পর দিন তাহার উক্তিগুলির 
মধ্যে নুভন নৃতন সৌন্দর্য এবং গভীরতর অর্থ গিখিতে পাই, এবং 
তৎসম্বন্ধে চিন্ত/করিতে থাকি, তখন আমার সত্য সত্যই ধারণা হয়--: 
কে যেন বলিতেছে, “জুণ্ত! খুলিয়া ফেল কারণ যে স্থানে তুমি দীড়াইয়! 
রহিয়াছ, উহ! পবিভ্রভূমি 1 

ডিটয়েট, মিশিগ্যান, ১৯*৮। এম, লি, ফাল্কি। 





৯০৯০ 


তেম্ষম্বালী। 


শপ 
১৮৯৫ শ্বীঃ, ১৯শে জুন, বুধবার । 


[ স্বামিজী একথানি বাইবেল হস্তে লইয়! চিন নিকট উপস্কিত 
হইলেন এবং উহার নবসংহিতাভাগের (5৬ [5508 02156 ) অধ্যে 
অবস্থিত জনের গ্রন্থখানি ( 39505] 9০০০117730০ 50. 0০190 ) 
খুলিয়া বলিলেন, তোমর! ষখন সকলেই খ্রীষ্টিরান, তথন শ্্রীষ্ীয় শান্ত 
হইতে আরম্ভ করাই ভাল। ] 

জনের গ্রস্থ-প্রারস্ভেই এইট কথাগুলি আছে,-- 

“আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রন্দের সহিত বিদ্যমান ছিল, 
আর সেই শব্দই ব্রহ্ম 1” 

হিন্দুরা এই “শব্দকে মাক বা! ব্রন্ষের বাক্তভাব বলে থাকেন, কারণ 
এটা ব্রন্মেরই শক্তি | যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্গসন্তাকে আমরা মায়াবরণের 
মধ্য দিয়ে দেখি, তখন তাকে আমরা! “প্রকৃতি, বলেথাকি। শবে" 
হটে! বিকাশ, একট। এই “প্রকৃতি”, এইটেই সাধারণ বিকাশ । আর 
এরর বিশেষ বিকাশস্হ্চ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জীশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার 
পুরুষগণ । সেই নিশুণ বঙ্গের বিশেষ বিকাশ যে স্রী্ট, তাঁকে আমরা 
জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞের। কিন্তু নিগুপ ব্রহ্মবস্তকে আমর! 
জান্তে পারি না । আমরা পরম পিতাকে * জান্তে পারি না, কিন্ত 





শা (000 06 680151, 


দেববাণী। 


তাঁর তনয়কে * জান্তে পারি । নিগুণ ব্রহ্ষকে আমর! শুধু মানবত্রূপ 
রঙ্গের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, শ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি । 

জন-লিখিত গ্রন্থের প্রথম পাচ হ্রোকেই ্রীষ্টধর্মের সারতত্ব নিহিত । 
এর প্রত্যেক গ্লক্টা গভীরতম দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ । 

পুর্স্বরূপ যিনি, তিনি কখন অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের 
মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্ত এ অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । 
তীশ্বরের দয়া স্কুলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ তাঁকে স্পর্শ 
করতে পারে লা । আমর! লেত্ররোগাক্রাস্ত হয়ে সূর্যকে অন্তরূপ 
ঘেখ্‌তে পারি, কিন্তু তাতে যেমন সুমূ্ু ভেমনউ থাকে, তাঁর কিছু এসে 
যায় না। জনের উনত্রিংশ শ্লোকে যে.লেখ। আছে, “জগতের পাপ 
দুর করেন”__-তার মানে এই যে, শ্রী আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ কর্বার 
পথ দেখিয়ে দেবেন । শশ্বর স্তরীষ্ট হয়ে জন্মালেন---মানুষকে তার প্রকৃণ্চ 
স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য, আমরাও যে প্ররুতপক্ষে ব্রহ্গস্ববূপ, এইটে 
জানিয়ে দেবার জন্ত : আমরা হচ্ছি সেই €দবত্বের উপর মনুষ্যত্থের 
ক্সাবরণ, কিন্তু দেব্ভীবাঁপন্ল মানুষহিসাবে শ্রী ও আমাদের মধ্যে 
স্বরূুপতঃ কোন পার্থক্য লেই । 

ত্রিত্ববাদীদের 1 (11171657151) যে গ্ই তিনি আমাদের 
মত সাধারণ যন্থয থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত । এক্বাদীযের 


নি উজ সপ টি ০৯১১ 


৬ 1098 [75 59017, 

4 ভিিত্ববাদশী 1071972- ইহাদের মতে ঈশ্বর) *পিতা। “পুত ওঃ 
'পৰিত্রাস্মাঁতেদে একেই ভিন। অপর সম্প্রদায় ইহা! অন্বীকার করি! বলেন, হই | 
সনুষ্ মাজ। 


দেববাণী । 


( 07011510150) শ্রী ঈশ্বর নন, শুধু একজন সাধুপুরুষ ৷ এ ছুইয়ের 
কেহুই আমাদের সাহাম্য করতে পারে না । কিন্তু যে শ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, 
যিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্থৃত হন নি, সেই শ্রীই আমাদের সাহায্য কর্‌তে 
পারেন, তাতে কোনরূপ অপুর্ণত! নেই। এই সকল অবতারদের 
রাতদিন মনে থাকে যে তার! ঈশ্বর । তীর! আত্রন্ম এটা জানেন । 
তারা যেন সেই সব অভিনেতাদের মত, বীরদের নিজ নিজ অংশের 
অভিনয় শেষ হয়ে গেছে--নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু 
বারা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন । 
এই মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনত। স্পর্শ কর্তে পারে না । 
তারা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্ত কিছুকাল আমাদের মত মানুষ 
হয়ে আসেন, আমাদেরই মর্ত বদ্ধ বলে ভাণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তার। ৮ বন্ধ নন, ৪ মুক্তত্বভাব। 


দল জিনিনট সত্যের ীপবর্তী বটে বাটা ॥ সত্য নয় । 
অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত কর্তে না পারে, এইটে শেখ্বার পর 
আমাদের শিখ্তে হবে, যাঁতে বঙ্গল আমাদের সুখী করতে না পারে। 
আমাদের আন্তে হবে যে, আমরা মঙ্গল অমঙ্গল ছইয়ের বাইকে । 
ওদ্বের উভয়েরই *যে স্থাননিদর্শে আছে, সেটা আমাদের লক্ষ্য কর্‌তে 
হবে; আর বুঝাতে হবে যে, একট! থাকৃলেই অপরটা থাক্বেই 
থাকবে । ঘৈতবাদের ভাবটা প্রাচীন পারসীকদের * কাছ থেকে 


* জনতুষ্রের অনুগামী প্রাচীন পারভ্তবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন, অহ্রমজ্দ ও 
আহিমান নামক গুতাগুভের অধিষ্টাতা দেবর ছারা সমগ্র জগৎ নিয়ত) ' 
মত 


দেববাণী। 


এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ভাল মন্দ ছইই এক জিনিস এবং উভয়ই 
আমাদের মনে । মন যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন ভাল মন্দ কিছুতেই 
তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুভাশুভ ছুইক্সেরই বন্ধন কাটিয়ে 
একেবারে মুক্ত হওঃ তখন এদের কেউই আর তোমায় স্পর্শ করতে 
পার্বে নাঃ তুমি যুক্ত হয়ে পরমানন্দ সম্ভোগ কর্বে। অশুভ যেন 
লোহার শিকল, আর শুভ সোণার শিকল ? কিন্তু দুইই শিকল । মুক্ত হও 
এবং জন্মের মৃত ফেলে রাখবে, কোন শিকলই তোমায় বাধতে পারে না। 
সোণার শিকলটার সাহায্যে লোহার শিকলটা আন্ব৷ করে নাও, তার পর 
ছটৌোকেই ফেলে দাও । অশুভরূপ কাট। আমাদের শরীরে রয়েছে ; 
এ ঝাড়েরই আর একটা কাটা  শুভরূপ ) নিরে পর্বের কাটাঁটী তুলে 
ফেলে শেষে ছটোকেই ফেলে দাও, দিয়ে মুক্ত হও ) 
সঃ ষ্ ১৫ গং 

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো । সর্বন্ব দিয়ে দাও, 
আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, 
এতটুকুও যা তোমার দেবার আছে, দিয়ে দাও, কিন্ত সাবধান, বিনিময়ে 
কিছু চেয়ে না; কোন সর্ত ফর্ত করো না, তা হলেই তোমার 
ঘাড়েও কোন সর্ত ফর্ত চাপবে না । আমরা দূ আমাদের নিজের 
রদ্দান্ততা থেকেই দ্িক্ষে যাই-_ঠিক ধেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে 
থাকেন । 

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই ত দোকানদার মাত্র । 
এ তার সই-করা হুশ্ডি (চেক) যোগাড় করলেই যেখানে যাবে 
তার খাতির হবে 


দেববাদী। 


“ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমন্বরূপ”__তিনি উপলব্ধির বস্ত, কিন্ু 

তাঁকে কখনও ইতি ইতি করে নির্দেশ করা যায় না । 
চি শা ঁ শা 

আমর! যখন হুঃখকষ্ট এবং সঙ্ঘর্ষের মধ্যে পড়ি তখন জগৎটা 
"আমাদের কাছে একট। অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয় ॥ কিন্তু 
যেমন আমর! ছুটে! কুকুর-বাচ্ছাকে পরস্পর খেল! কর্তে বা কাষড়।- 
কামড়ি করতে দেখে সেদিকে আদৌ খেয়াল দিই না, জানি যে দুটোতে 
মজা কচ্ছে, এমন কিঃ মাঝে মাঝে জোরে এক আধট! ক্বামড় লাগৃলেও 
জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তেমনি আমাদেরও 
মারামারি উত্যাদি যা কিছু, সব ঈশ্বরের চক্ষে খেল বই আর কিছু 
নয়। এই জগৎটা সবই কেবল খেলার জন্য-_-ভগবানের এতে শুধু 
মর্জাই হয় । আগতে বাই কেন হক না, কিছুতেই তার কোপ 
উৎপাদন কর্তে পারে না । 


না নত রক শি 
পড়িরে ভবসাগরে ডুবে ম৷ তনুর ভরী। 
মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গে শঙ্করী । 
একে মনমাঝি আনাড়ি, রিপু ছজন কুদ্ধন ঈীড়ী, 
কুবাতাসে দিয়ে প্ৰঁড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মত্রি। 
ভেঙ্গে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল, 
তরী হল বানচাল, উপায় কি করি। 
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার, 


তরঙে দিয়ে সীতার হুর্গানামের ভেল! ধত্রিপ 


€ 


দেববাণী । 


মাতঃ, তোঘার প্রকাশ ষে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে, নেই, 
তা নয়; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও 
তেমনি রয়েছে । মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত 
কর্ছেন। আলোক অস্তচি বস্তর উপর পড়লেও অস্তুচি হয় না, 
আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তাঁর গুণ বাড়ে ন7। আলোক নিত্য- 
শুদ্ধ, সদা অপরিণামী । সকল প্রাণীর পেছনেই সেই সৌম্যাৎ 
লৌম্যতরা, নিত্যশ্ুন্ধম্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন । 
প্যা দেবী সর্ববভূতেষু চেতনেত্য ভিধীস্সতে । 
নমন্তক্তৈ নমন্তন্তৈ নমস্তক্তৈ নমো নমহ ॥” 
তিনি ছুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্গার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের 
ভিতর, উদ্দান্ত ভাবের ভিতরও ররেছেন ।' &ঁ যে ভ্রমর মধুপাঁন করছে, 
ও সেই প্রভূই ভ্রমররূপে মধুপান কচ্ছেন। ইঈশ্বরই রয়েছেন জেনে, 
জ্ঞানী ব্যক্তির! নিন্দাস্তরতি হুইই ছেড়ে দেন। জেনে রাখ যে, কিছুতেই 
ভোমার কোনি অনিষ্ট কর্তে পারে না । কিরে করবে? তুমিকি 
মুক্ত নও ? তুমি কি নাস্সা নও ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, 
চক্ষুর চন্ষু, শ্রোজের শ্রোতশ্মরূপ 1% 
আমরা! সংসারের ধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহ্যরাওয়ালা আমাদের 
ধর্বার জন্ত পিছু পিছু ছুটছে--তাই আমরা জগতের যা সৌন্দধ্য, তার 
শুধু ঈষৎ আভাসযাত্রই দেখে থাক্ষি। এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা 


এ পরপর স্পা আপস 








ক আত্রত্ড ভোজং.” লস উ প্রাণস্য শ্রাপঃ । চক্ষুব্চন্ঃ-_. ফেলোপনিবৎ্, 
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জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। জড়ের ঘা কিছু সন্ত 
সেন্ত কেবল ওর পেছনে মন রয়েছে বলে। আমরা জগৎ বলে য1 
দেখুছি, ত৷ ঈশ্বরই__ প্রকৃতির মদ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন । 

২৩শে জুন, রবিবার । 


সাহসী ও অকপট হুও--তার পর তুমি ষে পথে ইছা। ভক্তিবিশ্বাসের 
সহিত চল, অবশ্যই সেই পুর্ণ বস্ত্রকে লাভ কর্বে। একবার শিকলের 
একট: কড়া কোন মতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটীকে ক্রেমে ক্রমে 
টেনে আন্তে পার্বে ! গাছের শিকড়ে ঘদি জল..ছাও, লমন্ত গাছটাই 
তাতে জল পাবে । ভগবানকে যদি আমরা লাভ কর্‌তে পারি, তবে 
সমুদয়ই পাওয়া গেল । 

একঘেয়ে ভাবই জগণ্ডে মহ! অনিষ্ীকর জিনিস । তোমর! নিজেদের 
ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ কর্তে পার্বে, ততই জগৎকে 
বিভিন্লভাবে_কখনও জ্ঞানের দৃষ্টিতে, কখনও বা! ভক্তের দৃষ্টিতে-_ 
সম্ভোগ কর্তে পার্বে । নিজের প্রকৃতিটাকে আগে ঠিক কর, তার 
পর সেই প্ররুতি অন্থ্যায়ী পথ অবলম্বন করে তাতে লেগে পড়ে থাক । 
প্রবর্তকের পক্ষে নিঠাই € একট! ভাবে দৃঢ় হওয়! ) একমাত্র উপায় 
কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাকে এবং যদি ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, 
তবে এ নিষ্ঠা তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাঁবে। 
গির্জা, মন্দির, মতমতাস্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চাঁরাগাছকে 
রক্ষা! কর্বার জন্ত তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া! । কিন্ত যদি গাছটাকে 
বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে । এইর.. 
বিভিন্ন ধর্ম, বেঞ্চ বাইবেল, মতমতাস্তর--এ সুবও যেন চারাগাছের 
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টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন ন। একদিন বেরুতে হবে। 
নিষ্ঠা যেন চারাগাছটাকে টবে বৃমিয্ধে রাখা--সাধককে তার নির্বাচিত 
পথে আগৃলে রাখা । 
চে পা শচ না 

সমগ্র সমুদ্রটুর দিকে দেখ, এক একটা! তরঙ্গের দিকে দেখো না; 
একট! পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ দেখো ন!। 
প্রত্যেক কীটটী পধ্যস্ত প্রভূ ঈশা ভাই । একটাকে বড়, অপরটাকে 
ছোট বল কি করে? নিজ্জের নিজের কোটে সকলেই যে স্থ স্ব প্রধান । 
আমর! যেষল এখানে রয়েছি, তন্রুপ কুয্যু, চন্দ্র, তারাতেও বুয়েছি। 
আত্মা দেশকালের অতীত ও সর্বব্যাপী । যে কোন মুখে সেই প্রভুর 
গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, তাই আমার মুগ্ধ, যে কোন চক্ষু কোন বস্তু 
দেখছে, তাই আমার চক্ষু । আমরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নই , 
আমর! দেহ নই, সমগ্র ব্রহ্ধাগ্ডই আমাদের দেহ। আমরা যেন 
এক্রজালিকের মত যার়াবষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্ুথে 
নান! দৃশ্ স্থষ্টি কর্ছি। আমরা যেন মাকড়সার মত আমাদের লিম্মিত 
বুহৎ জালের ষধ্যে অবস্থনি কর্ছি-_মাকড়সা যখনই ইচ্ছ। করে, তখনই 
তার জালের স্থতোগুলোর ষে কোনটাতে যেতে পারে । বর্তমানে 
সে যেখানটার রয়েছে, সেইখানটাকেই কেবল জানে পাঁর্ছে, কিন্ত 
কালে সমস্ত জালিটাকে জান্তে পার্বে । আমরাও এখন আমাদের 
প্লেহটা, যেখানে রয়েছে, সেইখানটাতেই নিজ সত অনুভব কর্ছি, 
'প্রেখন আমরা কেবল একটা! মস্তিষমাত্র ব্যবহার কর্‌তে পারি, কিন্ত 
ষখন আমরা পু্জ্ঞান বা জানাতীত অবস্থার উপনীত হই, তখন আমরা 
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সব জান্তে পারি, আমর! সব মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি । এখনই 
আমরা আমাদের ব্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা দিকে এমন ঠেলে দিতে পারি 
যে, সে তার সীম! ছাড়িয়ে চলে গিরে জ্ঞানাতীত বা! পুর্ণজ্ঞানভূমিতে 
কাঙ্জ করতে থাক্‌বে ৷ 

আমরা চেষ্টা কর্ছি, কেবল অন্তিম্বরূপ, সংস্কূপ হতে-+ভাতে 
“আমি” পধ্যস্ত থাকবে না_কেবল শুদ্ধ স্ষটিকসঙ্কাশ ভবে, তাতে সমগ্র 
জগতের প্রতিবিহ্থ পড়বে, কিন্তু তা যেমন তেষনই থাকবে । এই 
অবস্থা লাভ হলে আর ক্রিয়া! কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্তরবৎ 
হয়ে যায় ; সে সদা শুদ্ধভাবাপন্নই থাকে, তার শুদ্ধির জন্ত আর চেষ্টা 
করতে হর ন! ; সে অপবিত্র হতেই পারে না । 

নিজেকে সেই অনস্তন্সূপ বলে জান,” তা হলে ভয় একদম চলে 
যাবে । সর্বদাই বল, “আমি ও আমার পিতা ( ঈশ্বর ) এক 1” * 

০ রা গাঁ ক 

আঙ্কুরগাছে ষেমন থোলে! থোলো। আঙ্গুর ফলে, ভবিষ্যতে তেমনই 
থোলো থোলো শ্রীঙ্চ্রে-অভ্যুদয় হবে । তখন সংসারখেলা শেষ হয়ে 
যাবে । সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে ঘাবে। যেমন, 
একটা কেট্লিতে জল চড়ান হয়েছে; অল ফুটতে আরম্ভ হতেই 
প্রথমে একটার গ্রাপ্র একটা করে বুদ্ধ'দ উঠ্‌তে থাকে, ক্রমে এই বুদ্ব,দ- 
গুলোর সংখ্যা বেশী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলট। টগ্বগ্‌ করে ফুটতে 
থাকে ও বাম্প হয়ে বেরিয়ে যায় । বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই পুখিবীর যধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বড় ছটা বুদ্ধ । মুশ! ছিলেন একটী ছোট বুদ্বুদ, তার পর. 


পচ সি টড উপ পদ বাস্ি ্পপ ৯ক সপসপাপসপ-  অার 
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তাঁরে বাঁড়া, তারে বাড়া! আরও সব বুদ্ধ দ উঠেছে । কোঁন সমস্কে কিন্ত 
জগৎশ্দ্ধ এইরূপ বুঘ দ হয়ে বাম্পাঁকারে বেরিয়ে যাবে । কিন্তু স্যপ্টিতি 
অবিশ্রাম প্রবাহে চল্ছেই, আবার নৃতন অলের স্থা্টি হয়ে এ পুর্ব 
অ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চল্তে থাকবে । 

২৪শে জুন, গ্রমবার । ( অস্থ শ্বামিজী নারদীর ভক্তিস্ত্র হইতে 
স্থানে স্থানে পাঠ করিয়! ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । ) 

“ভক্তি জীশ্বরে পরমপ্রেমস্বরূপ এবং অমৃতন্থরূপ । ঘা লাভ করে 
মাঙ্ুব সিদ্ধ হয়, অমৃতত্বলাভ করে ও তৃপগু হয় । যা পেলে আর কিছুই 
আকাত্ষা করে না, কোন কিছুর জন্ত শোক করে না, কারও প্রতি স্বেষ 
করে ন।, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসীরিক 
কেনি বিষরেই উৎসাহ বোধ করে না । যা জেনে মানব মত্ত হয়, স্তবক 
হয় ও আত্মারাম হয় 1” * 

গুরু, মহারাজ বল্তেন, “এই জগৎটা একটা! মস্ত পাগ্লা গার । 
এখানে সবাই পাগল-_কেউ টাকার জন্য পাঁগল, কেউ মেষে মানুষের 
জন্ত পাগল, কেউ নামঘশের জন্ত পাগল, আর জদকতক ঈশ্বরের জন্য 


* ও সা কশ্মৈ পরমপ্রেমরূপা | 

ও অমুতন্বরূপা চ। 

ও" বাং অন্ধ পুমান্‌ সিদ্ধো৷ ভবতি অনূর্তীতবতি তৃণ্তো ভবতি। 

ও" হাং প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্চতি ন শোচতি ল স্বোষ্টি ন রমতে নোৎসাহী 

গ্বতি ! 
ও যঙ্গজ্ঞানাৎ মত্তো। ভবত স্তক্ষো ভবতি ন্সাক্সারামে! ভবতি ? 
নক্কাডক্িলুত ) ১ম জন্ুবাক | ২য় হইতে লুজ? 
শপ 
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পাগল । অন্ঠান্ত জিনিসের জন্য পাগল না৷ হয়ে ঈশ্বরের জন্ত পাগল 
হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হুচ্ছেন পরশমণি । তীর স্পর্শে মান 
এক মূহুর্তে সোনা! হয়ে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, 
কিন্ত প্রকৃতি বদলে যাঁয়-_-মানুবের আকার্‌ থাকে, কিন্তু তার দ্বার! কারও 
অনিষ্ট কর! যেতে পারে না, কিম্বা কোন অন্তায় ধ্খ হতে পারে না 1৮ 

“ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাদে, কেউ হাসে, কেউ 
গার, কেউ নাচে, কেউ কেউ অঙ্ভুত বিষয় সব বলে । কিন্তু সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরেরই কথা৷ কয় 1৮* 

মহাপুরুষেরা! ধন্ম প্রচার করে ষান, কিন্ত বীশু, বুদ্ধ, রামকুষঃ 
প্রভৃতির স্তায় অবতারের। ধশ্ম দিতে পারেন । তারা কটাক্ষে বা স্পর্শ- 
মাত্রে অপরের মধ্যে ধঞ্রশক্তি সঞ্চারিত কর্তে পারেন । স্রীষ্টধর্থে 
একেই পবিভ্রাত্মার €( 1301 (17956) শক্তি বলেছে-_-এই ব্যাপারকে 
লক্ষ্য করেই “হ্স্ত-স্পর্শের' ৫1075155105 ০77 011781195 ) কথা 
বাইবেলে কথিত হয়েছে । আচার্য্য (ত্রীষ্ট ) প্ররুতপক্ষেই শি্যাগণের 
ভিতর শক্তি সার করেছিলেন! একেই “গুরুপরম্পরাগত শক্তি” 
বলে। এই যথার্থ 'ব্যাপৃটিজম্ই” (09115£0 ) অনার্দিকাল থেকে 
জগতে চলে আসছে | 

“ভক্তিকে কোন বাসন্পুরণের সহারম্বরূপে গ্রহণ কর্তে পারা যায় 


পি সস যন্ত্র 3 


ভাগধতে নিম্লিখিত ক্পোকে এই ভাবের কথা আছে £-- 
রুচিদ্রুদস্তাচযুতচিত্তপ্লা ক্ষচিদ্ধসস্ভি নদত্তি বদস্ত্যলৌকিক্াঃ | 
নৃতাত্তি গায়গ্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবস্তি ভুফীং পরমেত্য নিব তাই ॥ 
গু য্ভাগবত, ১১শ স্বন্ধ, ৩য় দরঞ্যায, ০৩শ কোক । 
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না, কারণ ভক্তিই সমুদয় বাসনার নিরোধের কারণস্বরূপ 1৮* নারদ 
ভক্তির নিয্ললিখিত লক্ষণ দিয়েছেন, “যখন সমুদরর চিন্তা, সমুদক্প বাক্য ও 
সমুদ্র ক্রিয়। তার প্রতি অপিত হয়, এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁকে 
বিস্বৃত হলে হৃদয়ের পরম ব্যাকুলতা৷ উপস্থিত হু, তখনই যথার্থ ভক্তি 
উদর হয়েছে বুঝ্তেষ্হবে 1৮ + 

পপৃর্ব্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা । কারণ, অন্যান্ট 
সাধারণ প্রেমে প্রেমিক প্রেমাম্পর্দের নিকট থেকে ন্তার প্রেমের 
প্রতিদান আকাজ্ষ] কৰে, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল তার সুখে সখী 
হয়ে থাঁকে 1৮ £ 

“প্রকৃত ভক্তিলাভ হলে যে, সমুদয় তাগ ভয় বল! করেছে, গর 


তাৎপর্য এই যে, সেই ব্যক্তির সমুদয় লৌক্িধ এ বৈদিক কর্ম ত্যাগ 
হয়ে যায় 1৮ 


“যখন অন্ত সব আশ্রর ত্যাগ করে চিন্তু ভার প্রতি আসক্ত ভ্র, 
এবং তার বিনোদী সমুদর বিষয়ে উদাসীনতা হল, তখনই যথার্থ 
' ভক্তিলাভ হয়েছে, বুঝতে হবে 1৮ & 





অপ পক 





কপি পিসী তি পপ পা উপপাচাাদ শা পপি পপ পল পাস সা পিন পর এ 


ঞ্ ও সাঁন কাময়মানা নিরোধরপাৎ। 
নারদভক্তিল্ুত্রঃ ইক অনুবাক, ৭ম শুন্ঞ। 
+ ও" নারদন্ত তদপিভাখিলাচারত। তথ্ধিষ্মরণে পরমব্যাকুঞ্ীভেতি 
এ তৃতীয়ানুবাক, ১৯শ সুজ । 
ও" নাক্ত্যেব তশ্মিন্‌ তৎ্নখক্থখিতস.।---+ ভৃতীক্ানুবাক, ২৪ । 
$. ও নিরোধক লোকবেদব্যাপারসন্্যাসঃ । 
ও তপ্মৈ অনন্যতা! তষ্থিরোধিবুদাপীনতা ।-_ 
এ? দ্বিতীয়।নুবাক, ৮ম ও সম চ্ত্র | 
৯২ 


শশী 
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, “যতদিন ন! ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততদিন শীল্বিধি মেনে 
চল্তে হবে ৮ 
যতদিন না তোমার চিত্তের এতদূর দৃঢ়তা হচ্ছে যে, শান্ত্রবিধি প্রাতি- 
পালন না কর্‌লে তোমার হৃদয়ের যথার্থ ভক্তিভাব নষ্ট হয়, ততদিন 
এঁ গুলি মেনে চল, কিন্ত তার পর তোমায় শান্ত্রের পারে যেতে হবে। 
শীস্তের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয় | আধ্যা- 
জ্সিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষীকরণ । প্রত্যেককে নিজে নিজে 
পরীক্ষ! করে দেখতে হবে, সেটা সত্য কিনা । যদ্দি কোন ধন্মীচাধ্য 
বলেন, “আমি এই সন্য দর্শন করেছি, কিন্ত তোমর1 কোনকালে পার্বে 
ন! তাঁর কথার বিশ্বাস করে! না? কিন্তু িনি বলেন, “তোমরাও চেষ্ট। 
করলে দর্শন করতে পার্বে,, কেবল তার কথার বিশ্বাস কর্বে। 
জগতের সকল যুগের, সকল দেশের সকল শাস্ত্র, সকল সত্যই বেদ। 
কারণ, এই সকল সত্য প্রত্যক্ষ কর্তে হয়, আর সকলেই এ সকল 
সত্য বিষারূকর্তেঞ্পারে । 
যখন ভক্তিস্থর্যোর কিরণে চক্রবাল প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন 
আমরা সকল কন্ ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাকে 
বিস্মৃত হলে অতিশয় ক্লেশ অন্গভব করি। 
ঈশ্বর এবং তীর প্রতি ছ্োোমার ভক্তি_এ ছুয়ের মাঝখানে যেন আর 
এষন কিছু ন! আসে, যাতে তোমায় তার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিতে 
* ও ভবতু নিশ্চয়দা টাদুত্বং শান্্রক্ষণম,।-_ 
নারদতকিস্ত্র, দ্বিতীয়াধুখাক, ১২শ শত। 
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পারে । তাঁকে ভক্তি কর, তার প্রতি অন্রাগী হও, তীকে ভালবাস, 
অগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্ করে! না। প্রেমভক্কি তিন 
প্রকার, সমর্থা, সমঞ্সা, সাধারণী ৷ সাধারণী-প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেম!- 
স্পদের নিকট কেবল এই দাও, এ দ্বাও বলে চেয়ে থাকে, কিন্ত নিজে 
কিছু দের না; সমসায় বিনিময়ের ভাব থাঁকে-_সমর্থার কিন্তু কিছু 
প্রতিদান চায়ি না, যেমন পতঙ্গের আলোর প্রতি ভালবাসা-_ পুড়ে 
ষরুবে তবু ভালবাস্তে ছাড়বে ন! । 

“হই ভক্তি-_কলম্ম, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্রেষ্ঠ 1৮ * 

কম্মের ঘার। কর্মকর্তার নিন্মেরই চিন্তশুদ্ধি ভয়, তা ঘার! অপরের 
কেনি উপকার হর না । আমাদের নিতে সাধন করে নিজের 
উল্নতিসাধন কর্তে হবে, মহাপুক্ুষের! কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে 
দেন মাত্র। প্যাদ্শী ভাবনা যন্ত সিছ্ছির্ভবতি তাদৃশী 1” বীশুর উপর 
যদি তুষি তোমার ভার দাও, তা হলে তোমায় সদা সর্বদ1 তাঁকে চিন্তা 
কর্তে হবে, এই চিস্তার ফলে তুমি তন্তাবাপন্ হবে 1 এইরূপ সদ 
সর্রধদ1 ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম । স্পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা 
এক জিনিস 1” 

তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল নান! মতমতান্তরের, 'আলোচন! কর্লে 
চল্বে না । তাঁকে ভালবান্‌্তে হবে ও সাধন করতে হবে । সংসার ও 
সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন “চাঁপাগাছটা” € যন ) 

+ ও সা তু কর্ধজ্ঞানযোৌগেত্যোহপ্যধিক তর | 
নারদভক্তিন্ন্র | ছর্থ অনুবাক । ১৭শ পত্র! 
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শক্ত ন| হম়্। দিবারাত্রি ঈশ্বর চিন্তা কর এবং যতদুর সম্ভব অন্ত 
বিষয়ের চিন্ত|। ছেড়ে দাও । দেননিন যে সকল কর্তব্য ও চিস্তা ন। 
কর্‌লে নয়, সেগুলি সবই তগ্ভাবভাবিত হয়ে কর! যেতে পারে । 
“শরনে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,এ » 
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যাম! মারে |, 

সকল কার্যে, সকল বস্ততে তাঁকে দর্শন কর । অপরের সঙ্গে ঈশ্ব- 
কথার আলাপ কর । এতে আমাদের সাধনপথে খুব সাহায্য হরে থাকে । 

ভগবানের অথব! তার যোগ্যতম সন্তান যে সব মহাপুরুষ, তাঁদের 
কপালাভ কর * এ ছুটাই হচ্ছে ভগবান লাভের প্রধান উপায় । 

এই সকল মহাপুরুষেন্, সঙ্গলাভ হওযা বড়ই কঠিন, পাচ মিনিট 
কাল তাদের সঙ্গলাভ কর্লে একট! সার! জীবন বছলে যাক্স 1 
আর যদি তুমি সত্যসত্যই প্রাণে প্রাণে এই মহাপুক্রুষসঙ্গ চাও, তবে 
তোমার কোন ন! কেন্ট্ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে । 

এই ভক্তের! সেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্থস্বরূণ হয়ে যায়, 
তারা যা বলেন, তাই শাস্তম্বরূপ, তারা যে কোন কাধ্য করেন, তাই 
সতকন্ম, এমনি তাদের মাহাত্ম্য | তার! যেস্থানে বাস করেছেন, 
2225588222555855555555524535455555242425525 

*. গু মুখ্যতত্ত হহত্কৃপয়ৈক ভগবৎকৃপালেশাদ্ধা! 

নারদভক্তিহ্থজ । পঞ্চমান্ুবাক । ৩৮শ কুজ্ঞ। 
1 ৬ মহৎ্সঙ্গজ্ত দুল ভোহগম্োহমোঘশ্চ । 
&ঁ* পঞ্চমানুবাক | ৩৯শ লুজ । 
$£ ও তীর্থাকুর্ববস্ধি তীর্থানি সর্ট কশ্দাণি সচ্ছান্ত্রী শান্বদণি | 
ও তন্সয়াঃ | এই, নবমানুবাক । *৯ ও ৭* শুতে 
১৪ 


দেববাণী। 


সেই স্থান তদের দেহনি:স্যত পবিত্র শক্তিষ্পন্দনে পৃণ হয়ে যায়; যা 
সেখান যায়, ভারাই এই স্পন্দন অনুভব করে ; তাঁইতে তাদেরও ভিতর 
পবিভ্রন্ভাবের সঞ্চার হতে থাকে । 

“এইরূপ তক্তগণের ভিতর জাতি বিস্া, রূপ, কুল, ধন প্রভৃতির 
ভেদ নাউ । যেহেতু তার! তার 1” 

অসংলঙ্গ একেবানে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থার । বিষয়ী 
লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিন্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হনে থাকে । 
“আমি” “আমার” এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। ধার জগতে 
“আমার” বল্তে কিছুই নেই, তারই কাছে ভগবান্‌ আবিভ্তি হন। 
সব রকম মারিক শ্ীতির বন্ধন কেটে, ফেল । আলশ্ত ত্যাগ কর, 
আর, “আমার কি হবে, এরূপ ভাবন। একেবারে ভেবোনা! । তুমি 
যে সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও চেয়োন|। 
ভগবানে সমর্পণ করে কম্ম করে যাও, কিন্ক ফলাঁফলের চিস্তা একেবারে 
করোন| 11 বখন সব মনঃপ্রাশ এক অবিচ্ছিক্রুধাবায় ভগবানের দিকে 





* ও নান্তি তেধু জীতিবিদ্যারপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ | 
€ যতন্দীয়?: ও 
নার্দনক্তিন্দৃত্র | « »ম অন্ুযাক, ৭১ ও ৭২। 
' হুঃসঙ্গঃ সব্বখৈব ভাজা) ত। 
ও কামক্রোধমোহস্মতি্রংশবুদ্ধিনাশসর্বনাশকারপত্বাৎ । 
গু তরঙ্গারিত1 অপীদে সঙ্গাৎ সমুদ্ায়স্তি। 
ও কন্রতি কষ্তরতি হারাম, ? হঃ সঙ্গণন্‌ তাজতি 
যো মহানুভাবং দেবতে যে নির্দমো ভধতি । 


2 
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যার, যখন টাকাকড়ি বা নামষশ খুঁর্জে বেড়াবার সমন্ন থাকেনা, 
ভগবান্‌ ছাড়া অন্ত কিছু চিত্ত কর্বার অবসর থাঁকেনা, তখনই 
হুদয়ে সেই অপার অপুর্ব (প্রমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত 
শুধু কাঠের মালার মত অসার জিনিস । 

প্রকৃত প্রেম বাঁ ভক্তি অহৈতুকী, এতে কোন ঝাখনা নেই, এ 
নিত্য নূতন ও প্রতিক্ষণে বাড়তে থাকে, এ স্ুশ্্ অন্থভবন্বর্ূপ | অন্- 
ভবের ঘারাই একে বুক্তে হর, ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না । * 

ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন । ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন 
যুক্তিতর্কের অপেক্ষা লেই ; ভক্তি স্বযংগ্রমাণ, এতে আর অন্ত কোন 
প্রমাণের অপেক্ষা নেই ।+ যুক্তি তর্ক কাকে বলে ?__ কোন বিষক্কে 
আমাদের মলের দ্বার! সীমাবদ্ধ করা । আমরা যেন ( যনরূপ ) জাল 
ফেলে কোন বস্তরকে ধরে বলি, আমর! এই বিষরটা প্রষাপ করেছি । 


শা পিস পন 





সপ শী পা পাস ৬০ 





গু যে! বিবিজ্ুস্থানং সেবতে যো লোক বন্ধমুন্স,লয়তি 
নিস্ত্িুণ্যো ভবচ্তি যোগক্ষেসং ত্যজতি । 
গু যঃ কম্পফলং ভাজতে কম্থাপণি সন্্যস্াতি ততো নিদ্ব ন্বো ভবতি। 
৬ বেদানপি সন্্যস্যতি কেবলমবিচ্ছিন্নান্জরাগং লভতে । 
" * নারদভক্তিস্ত্র । ভষ্ঠ আঅনুবাক, ৪৩ হইতে ৪৯ 
» ৬ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রর্তিক্ষণবর্দমানমবিচ্ছিন্রং হুশ্হতরমন্ুভব্গপং ॥ 
এ? দপ্তমান্বাক+ ৫৪ 
1 ৩ অন্তপ্মাৎ সৌলত্যং তক্তৌ । 
ও প্রসাশাস্তরস্যানপেক্ষসাৎ স্বরংপ্রমাণত্বাৎ । 
এ, অঙ্টমান্ুবাক, ৫--ও ৫৯ 
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কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পার্বনা।---কোন- 
কালেও নয় । 

ভক্তি অহৈতুকী হওর! চাই । এমন কি, আমরা যখন প্রেমের 
অযোগ্য কোন বস্ত্র বা ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখনও সেই প্রকৃত প্রেম, 
প্রকৃত আনশোক্গ খেলা । (প্রমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, 
প্রেম কিন্তু স্বভাবতঃই শাস্তি ও আনন্দস্বরূপ । * 

হত্যাকারী যখন নিক্ঞ শিশুকে চুম্বন করে, তখন সে ভালবাস। 
ছাড়! আর অব ভুলে মার । অহ্ংটাকে একেবারে নাশ কনে ফেল । 
কাম ক্রোধ ত্যাগ কর-_জশ্বরকে সর্ববন্য সমর্পণ কর! “নাহং নাহং__ 
তুঁহু তুছ"-_ পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে । কেবল একমাত্র 
তুমিই আছ। “আমিই তুমি” । কাউকে নিন্দে করোন| ৷ বদি দুঃখ 
বিপদ আসে, কেনো, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা কর্ছেন--আর এটটা 
নে দুঃখের ভিতরও পরম সুখী হও । 

ভক্কি বা প্রেম দেশকালের অতীত, এসব. পু্ন্বরূপ | 

২৫শে জুনঃ মঙ্গলবার । 

ষখনই কোন স্থখভোগ করবে, তার পরে ছুঃখ আনম্বেই আঁদ্বে-_- 
এই ছুঃখ তখনই তখনই দ্আল্তে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আস্তে 
পারে। যে আত্ম যত ভন্নত, তার সাথের পর ছুখ তত পীর আদ্বে। 
আষরা চাই-_স্ুখ ছুংখ উভয়ের অতীত অবস্থায় যেতে । এই উভর়ই 
আমাদের প্রত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। উভরই শিকল-_একটা লোহার 


০০০১ চে 


রি 2 শাস্তিরপাৎ পরমানন্রূপাচচ। 
নারদভক্তিতাত | অস্র্গান্বাক, ৬* 
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শিকল, অপরটা সোনার শিকল । এই উভয়ের পশ্চাতেই শ্বা 
রয়েছেন__তীতে সুখও নাই, ছুঃখও নাই । সখ ছুঃখ উভয়ই অবস্থা- 
বিশেষ, আর অবস্থা সদা পরিবর্তনশীল । কিন্ত আত্মা আনন্দস্বরূপ, 
অপরিণামী, শাস্তিস্বরূপ ৷ আমাদের আত্মাকে যে লাভ কৰ্‌তে হবে, 
ত| নর; আমর। আত্মাকে পেয়েই আছি, কেবল ওর উপর যে ময়লা 
পড়েছে, সেইটে ধুরে ফেলে তাকে দর্শন কর । 

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ঠিক 
ঠিক ভালবাসতে পার্ধ। খুব উচ্চভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর, 
আমি যে সেহ অনস্ত আত্মাস্বরপ,.. এই জেনে আমাদের জগৎ- 
প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শাস্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই 
জগৎটা একটা ছোট শিশুর খেলার মত আমনা যখন ত| জান্ছি, 
তখন জগতে যাই হকৃ ন|! কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল কর্তে 
পারবে না । যদি প্রশংসা পেলে মন উতসুল্ল হয়, তবে নিন্দায় নিশ্চিত 
বিষণ্ণ হবে। ইন্দ্রিয়ের, এমন কি, মনের ও সমুদয় স্থখ অনিত্য ; কিন্তু 
আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর 
উপর নির্ভর করে না। এ স্ুথ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত স্থখ, এ সুখ আননস্বর্ূপ | 
আমাদের সুখ বাইরের বস্তর উপর নির্ভর লা করে যত ভিতরের উপর 
নিভর কর্বে-_যতই আমরা ন্মস্তঃম্থথ, অস্তরানাম ও অন্তজ্জ্যোতিঃ, 
হুব--আমরা ততই ধার্িক হব। এই আত্মানন্দকেই জগতে ৭শ্ম 
বলে থাকে । ৰ 

অস্তর্জগৎ- যা বাস্তবিক সত্য, তা৷ বহির্জগৎ অপেক্ষা অনস্তগুণে 
বড়-_বহির্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জগতের ছারামর় -ছিঃপ্রকাশ মাত্র । 
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এই জগতট! সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় ; এটা সত্যের ছায়াস্বরূপমাত্র 1 
কবি বলেছেন, কল্পনা- “সত্যের সোনাল! ছায়া” । 

আমাদের বাদ দিলে জগৎট! অচেতন মৃত জড়পদীর্থমাত্র । আমরা 
ষখন ক্গভের মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই সেটা আমাদের পক্ষে সজীব 
হয়ে ওঠে । আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান কর্ছি, কিন্তু 
আবার আহাম্মকের মত এ কথ! ভুলে গিয়ে কখনও তাদের থেকে ভয় 
পাচ্ছি, কখনও আবার ভাদের ভোগ কর্তে যাচ্ছি। আস্‌ চুব্ড়ি 
কাছে না থাকলে ঘুম হবে না_-যেমন সেই মেছুনীদের হরেছিল--এমন 
যেন তোমাদের ন! হয় । কতকগুলো মেছুনী আন্চুবূড়ি মাথার করে 
বাজার থেকে বাড়ী ফির্ছিল-_এমন সময় খুব ঝড় বৃষ্টি এল । তার! 
বাড়ী যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাগী মালিনীর বাগানবাড়ীতে 
আশ্রয় দিলে । রাত্রে তাদের যে ঘরে শুতে দেওয়া হল, তার ঠিক 
পাঁশেই ফুলের বাঁগান। হাওয়াতে বাগানের সুন্দর সুন্বর ফুলের গন্ধ 
তাদের নাকে আন্তে লাগৃল--"তসই গন্ধ তাঁদের এত অসহ বোধ 
হতে লাগল যে, শার! কোন মতে ঘুমুতে পারে না । শেষে তাদের মধ্যে 
একজন বললে, “দেখ, আমাদের আন্‌ চুক্ড়িগুলোতে জল ছড়িয়ে দিয়ে 
ৰাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক্‌1' তাই করাতে যখন নাকের কাছে 
সেই আস্চুব্‌ডির গন্ধ আস্তে লাগল তখন তারা আরামে নাক 
ডাঁকিয়ে ঘুমুতে লাগ্ল | 

এই সংসারট। আসচুব্ড়ির মত__আমর! যেন লুশ্খভোগের জন্য ওর 
উপর নির্ভর না করি) যারা করে, তার! তামসপ্ররকতি বাঁ বদ্ধজীব। 
ছার পর আবারস্ধাজসপ্রকৃতির লোক আছে; তাদের হংটা খুব প্রবল, 
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তারা সদাই "আমি আমি” পলে থাঁকে | তাপ কখন কখন সৎকাধ্য 
করে থাকে, চেষ্ট। করলে তার ধাম্মিক হতে পারে। কিন্ধ সাত্বিক- 
প্রককৃতিই সর্ধশ্রে্ঠ--তার| সদাই অন্ত্মখ-্-তারা সদাই আত্মনি 
প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই স্ব, রঃ ও তমোগুণ আছে *এক এক সমক্ 
মানুষে এক এক গুণের প্রাধান্ত হয় মাত্র ৷ 

স্থষ্টি মানে একট! কিছু নিম্মীণ বা তৈরী কর! নয়, স্ষ্টি মানে --যে 
সাম্যভাঁব নঈ হরে গেছে, ত পুনলাভ কর্বার চেষ্টা-_-যেমন একটা 
শোৌলার ছিপি (কর্ক) যদি টুকৃরে! ট্রকৃরে। করে জলের নীচে ফেলে 
ছেওয়! বার, তাহলে সেগুলো! যেমন আলাদা আলাদা, বা একসঙ্গে 
কতক গুলে! মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠ্বার চেষ্ট। করে, সেই রকম । 
যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ সেখানে কিছু ন। কিছু মন্দ, কিছু ন৷ কিছু 
অশ্ডভ থাঁকৃবেই থাকবে । একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের স্যষ্ট 
হয়েছে! জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ, 
সাম্যভাব এলে এই জগৎই নই হয়ে যাবে, সাম্য ও বিনাশ যে এক 
কথা । যতদিন এই জগৎ চল্ছে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দও চল্বে, 
কিন্তু যখন আমর! জগৎকে অতিক্রম করি, তখন আমরা ভাল মন্দ 
ছয়েরই পারে চল্ঞ্যোই, পরম্থানন্দ লাভ করি । 

জগতে ছুঃখবিরহিত সুখ, 'অগুভবিরহিত শুত কখন পাবার সম্ভাবন! 
নেই; কারণ, জীবনের অর্থ ই হচ্ছে সাম্যভাবের বিচ্যুতি । আমাদের ' 
চাই মুক্তি ; জীবন, সুখ বা শুভ-_এসবের কোনটাই নর ৷ ক্থপ্িপ্রবাহ 
অনস্তকাল ধরে চলেছে--তার আদিও নাই, অস্তও নাই--যেন 
একটা অগাধ হ্রদের উপরকার স্দাগতিশীল তরঙ্গ । 'ত হ্রদের এমন 
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সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌঁছুতে পারি নি, এবং 
আন কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে সাম্যভাব পুনঃসংস্থাপিত 
হয়েছে _কিস্ত উপরের ভর্জগ সর্বদাই চলেছে, তথার অনস্তকাল ধরে 
এ সাম্যাবন্থ। লাভের চেষ্টা চলেছে । জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই 
বিভিন্ন নামমাত্র, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ ॥ উভয়ই যারা_-এ 
অবস্থাটাকে পরিক্ষার করে বোঝাবার জো নেই--এক সময়ে বাচ্বার 
চেষ্টা হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা । আমাদের 
বার্থ স্বরপ---আত্মা-_এই উভয়েরই পারে । আমরা বখন ঈশ্বরের 
ব্ন্তিত্ স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই__ 
যা থেকে আমরা আমাদের পৃথক করে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে 
পৃর্ক্‌ বলে উপাসনা কর্ছি। কিন্ত তা চিরকালই একমাত্র জীশ্বরপদ- 
বাচ্য ঘে আমাদের অস্তরাত্মা, তারই উপাসন! । 

সেই নু সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হতে হলে আমাদের প্রথমে রজো 
ঘার! তমঃ, পরে সন্ধ ঘারা রজঃকে জন কর্তৈ হবে। সত্ব অর্থে 
সেই স্থির ধীর প্রশাস্ত অবস্তা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে শেষে 
অন্ঠান্য তাব অর্থাৎ রজং তম: একেবারে চলে যাবে । বন্ধন 
ছিড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ 'ঈশ্বরতনর” 'হু3, তবেই যীশুর 
মত "পিতাকে দেখতে পাবে । ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনস্ত শক্তি, 
অনস্ত বীর্য বুঝায়, দুর্বলতা, দাসত্ব আগ কর। যদি তুমি মুক্ত- 
স্বভাব হও, ভব্ই তুমি কেবলমাত্র আত্মা ; যদি মুক্তম্বভাব হও, 
তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত ; তবেই বলি- ঈশ্বর ধরার্থ আছেন, 
ধদি তিনি মুক্তত্বভাব হন । 
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জগংট। আমার জন্ত, আমি কখন জগতের অন্ত নই । ভালমন্দ 
আমাদের দাঁসম্বপূপ, আমরা কখন তাদের দীস নই । পশুর স্বভাব 
হচ্ছে__যে অবস্থার আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা; নাম্ুষের 
স্বভাব মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা ; খাঁর দেবতার 
স্বভাব-_ভালমন্দ কিছুর অন্য চেষ্টা থাকৃবে না- সর্ব! সর্বাবস্থায় 
আননমর হয়ে থাকা । আমাদের দেবত। হতে হবে। হৃদয়টাকে 
সমুদ্রের মত মহান্‌ করে ফেল ;. জগতের ক্ষুত্্র ক্ষুদ্র ভাবসকলের পারে 
চলে যাও; এমন কি, অশুভ এর্লেউ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যাও; 
জগৎটাকে একট! ছবির মত «দেখ ; এইটী জেনে রাখ যে, জগতে কোন 
কিছুই তোমার বিচলিত করতে পারে না, আর এইটী জেনে জগতের 
সেন্দধ্য সম্ভোগ কর । জগতের স্থখ কি রকম জ্রান ?--যেন ছোট 
ছোট ছেলেরা খেলা করতে কর্তে কাদার মধ্যে থেকে কাচের মালা 
কুড়িরে পেয়েছে । জগতের সুখহুঃথের উপর শাস্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, 
ভালমন্দ উভয়কেই এক বলে দেখ-_উভয়ই ভগবানের খেলা, সুতরাং 
ভালমন্দ, সুখছঃখ---সবেতেই আনন্দ কর । 


ঃ সী পঁ ধু 


গুরু মহারাজ ব্ল্তেন, *সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ নারায়ণের 
কাছ থেকে সরে খাকৃতে হয় । সব জলই নারাযখ বটে, তবে ময়লা 
জল খাওয়। যায় ন! |” 

“গগনময় থালে ববিচন্ত্র দীপক জলে”--অন্ত মন্দিরের আর কি 
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দরকার ? সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নাই; সব 
হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নাই 1 * 

কিছু পাবারও চেষ্টা করো না» কিছু ছাড়বারও চেষ্টী করে! 
না _হেয়োপাদেয়বর্জিত হও, যদৃচ্ছালাভসন্তষ্ট হও । কোন কিছুতে 
যখন তোমায় বিচলিত কর্তে পার্বে না, তখনই তুমি মুক্তি বা 
স্বাধীনতাঁপদবী লাভ করেছ, বুঝতে হবে । কেবল সহা কনে গেলে 
হবে না--একেবারে অনাসক্ত হও । সেই ষাড়ের গল্পটা মনে রেখো । 
একট মশ! অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাড়ের শিঙ্গে বসেছিল-_অনেকক্ষণ 
বন্বার পনর তার ওচিত্যবুদ্ি জেগে উঠ্ল; হযরত ষাঁড়ের শিঙ্গে 
বসে থাকার দরুণ তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছে, এই মনে কবে ধাঁড়কে 
সম্বোধন করে বল্তে লাগল, “ভাই বড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার 
শিক্ষের উপর বসে আছি, বোধ হন তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমা 
মাপ করো, এই আমি উড়ে যাচ্ছি । ষাঁড় বললে, 'ন!, না, তুমি 
সপরিবারে এসে আমার শিক্ষে বাস কর লাঘ-ন্সামার তাতে কি 
'আসে যার ? 
২৬শে জুন, বুধবার । 

যখন "আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আ্ামুরা সবচেয়ে ভাল 
কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ' ভাবে সবচেয়ে বেশী অতিভূত 
করতে পারি । বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই একথা 
জানেন । ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তী---তীর কাছে হুাদয় খুলে দাও, 


লাশ পাম্প সপ এআ ভা এব, সর ৯ জি সপ্ন ৮ শা ০৯ শপ পি লজ শাদা পিপল পপ সা জা শি 





* আপাণপাদে! জবনো গ্রহীত। | 
স পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শুখোত্যকর্ণঃ।--উপনিষৎ। 
৮. 


দেববাণী । 


নিজে নিজে কিছু করতে যেও না। শ্রীরু্ণ গীতার বল্ছেন,_-'ন 
মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেধু কিঞ্চন ।৮_হে অজ্জ্রন, ক্রিলোকে 
আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই। তীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, 
সম্পূর্ণভাবে অনাসঞ্ত হও, তা হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাধ হবে । 
যে সকল শক্তিতে কাজ হ্য়, তাদের ত আর আমরা দেখতে পাই ন!, 
আমর। কেবল তাদের ফলট। দেখতে পাই মাজ্ম। অহংকে সরিয়ে 
দাও, নাশ করে ফেল, ভুলে যাও $ তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ 
করুন---এ ত তীরই কাজ, তিনি বুঝুন । আমাদের আর কিছু করতে 
হবে নাকেবল সরে দাড়িয়ে থেকে তাকে কাজ করতে দেওয়। | 
আমলা যত সরে যাব, ততই চীশ্বর আমাদের ভিতর আস্বেন। “কাচা 
আমি'টাকে ন্ করে ফেল-_ককেবল “পাকা আমি টাই থেকে যাক্‌ 
আমরা এখন ষা হয়েছি, ত৷ আমাদের চিস্তাগুলোরই ফলম্বরূপ । 
স্থতরাং তোমণ| কি চিস্ত! কর, সে বিষরে বিশেষ লক্ষ্য রেখো | বাক্য 
ত গৌণ জিনিস। চিস্তাগ্জলোই বৃহুকালস্থারী, আর তাদের গতিও 
বহদুরব্যাপী । আমর। যে কোন চিন্তা করি, তাতে আমাদের চরিত্রের 
ছাপ লেগে যান্গ ? এই হেতু সাধুপুকুষদের ঠান্টায় বা গালে পধ্যস্ত তাদের 
হৃদয়ের ভালবাঁক্ক "ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তাঁতে 
আমাদের কল্যাণ সাধনই করে। 
কিছুমাজ কামনা করো! না । ঈশ্বরের চিত্ত কর, কিন্তু কোন 
কলকামনা করা না। যীরা কামনাশূন্ত, তাদেরই কাজ ফলপ্রস্থ । 
ভিক্ষাজীবী সন্যাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধশ্্ব বহুন ক্যুর নিয়ে যান। 
কিন্তু তারা মূনে করেন, আমরা কিছুই কর্ছি না। তাঁরা কোনরূপ 
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দাবীদাওয়া করেন না, তাদের কাজ তাদের অজ্ঞাতসারে হবে থাকে | 
বদি তারা (এহিক ) জ্ঞানরূপ বুক্ষের ফল * খান, তা হলে ত তীদের 
অহঙ্কার এসে যাবে, আর যা কিছু লোককল্যাণ তীর! কর্ুবেন- সব 
উড়ে যাবে। যখনই আমর! “আমি এই কথা বুলি, তখনই আমরা 
আহাম্মক বনি, আর বলে যাই--আমর| 'জ্ঞান' লাভ করেছি, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে আমর! “চোকঢাক! বলদের মত” ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুর্ছি । 
ভগবান্‌ অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তার কাজও 
সর্ববোভ্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, 
তিনিই সবচেক্জে বেশী কাজ করতে পারেন । নিজেকে জয় কর, ভা 
হলেই সমুদয় জগৎ সোমার পদতলে আদ্বে । 

সত্বগুণে অবস্থিত হলে আমর! সকল বস্তুর আসল স্বরূপ দেখতে 
পাই, তখন আমরা পঞ্চেন্দত্রির় এবং বুদ্ধির অভাত প্রদেশে চলে যাই । 
অহংই সেই বজ্দচ প্রাচীর, যা আমাদিগকে বন্ধ কলে রেখেছে-_ 
সত্যের যুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না-সকল নিষয়েই, সফল কাজেই 
ভাতে "আমি আমার” 'এই ভাব এনে দেয়-__ আমর ভাবি, আমি অমুক 
কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি, ইত্যাদি । এই ক্ষুন্্র আমিত্বভাবটাকে 
দূর করে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংবূপ পৈশাচিক ভাব লয়েছে, 
তাকে একেবারে মেরে ফেল । “নাহং নাহং তুঁছ তু” এই মন্ত্র 


* বাইবেলে বণিত আছে, প্রথমস্ষ্ট মালবমানবী আদম 'ও হবাকে ঈশ্বর 
নন্দনকাননে স্থাপন করে তথাকার জ্ঞানবৃক্ষের কল খেতে মানা করেছিলেন। 
কিন্তু তারা সরতানের প্ররোচনায় তাই খেরে পূর্বেবর নিষ্পাপ ভাব থেকে ভষ্ট 
হন। এখানে জীন অর্থে হুখদুঃখ। ভীলমন্দ প্রভৃতি আপেক্ষিক (জ্ঞান 
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উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অনুভব কর, জীবনে এ ভাবটাকে 
নিয়ে এস। যতদিন না আমরা এই অহংভাবগঠিত জগতটাকে আগ 
করতে পার্ছি, ততদিন আমর| কখনই ন্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পার্ব 
ন।। কেউ কখনও পারে নি, আর পার্বেও না। সংসার ত্যাগ 
করা মানে-_-এই অহংটাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, 'অহংটার দিকে 
একেবানে খেয়াল না রাখা ; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু ষেন 
আমরা দেহের ল! হয়ে যাই। এই বজ্জাৎ আমিটাকে একেবারে নষ্ট 
কনে ফেলতে হবে । লোকে যখন ত্তোমায় মন্দ বল্‌বে, তুমি তাদের 
আশীর্বাদ করো ; ভেবে দেখো, তার। “তোমার কত উপকার কর্ছে ; 
অনিষ্ট যদি কারও হয়, ত» কেবল তাদের নিজেদেরই হচ্ছে । এমন 
আারগায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে ঘ্বণা করে; তারা তোমার 
অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে দিকৃ-_তুষি 
তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগুবে । বানরী যেমন তার বাচ্ছাকে 
আক্ড়ে ধরে থাকে, ঝিগ্ু পরিশেষে বাধ্য হলে তাঁকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, 
তাকে পদদলিত কর্তেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ আমরাও 
সংসারটাকে যতদিন পারি আকৃড়ে ধরে থাকি, কিন্তু অবশেষে যখন 
আমরা তাকে পক্ষদলিত কর্‌তে বাধ্য হই, তখনই আমর! ঈশ্বরের কাছে 
যাবার অধিকারী হুই। ধন্মের জন্তা যদি অপরের অত্যাচার সহা করতে 
হয় ত আমর! ধন্ত ; যদ্দি আমর! লিখ. তে পড়তে ন! জানি, ত আমরা 
গন্ত, আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে তফাৎ কর্বার জিনিস অনেক 
কষে গেল । 

ভোগ হচ্ছে লক্ষফপ৷ সাপ--তাকে আমাদের পদদলিত করতে, 
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হুবে। আমর! ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগ্লাম ; কিছুই ন! 
পেষে হয়ত আমাদের “নরাশ্ত এল । কিন্তু লেগে থাক, লেগে থাক--- 
কখনই ছেড়ে না; এই সংসারটা 'একটা পিশাচের মত ।” এ সংসার 
যেন একটা রাজ্য-_ আমাদের ক্ষুদ্র অহং যেন তার রাজা । -ভাকে 
সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাড়াও । কামকাঞ্চন, মানষশ ত্যাগ করে দৃঢ়- 
ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, মবশেষে আমরা সুখছুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা 
লাভ কর্ব। ইক্ছ্িয়চরিতার্থতাই সুখ, এ ধারণা সম্পূর্ণ জড়বাদাক্মক । 
ওতে এক কণাও ষথার্থ সুখ নাই । ওতে যা কিছু সুখ, তা সেই প্ররুত 
আনন্দের প্রতিবিশ্বমাত্র । ৮ 

বার! ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তীর তথাকখিত কম্মীদের চেয়ে 
জগতের অন্ত অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ 
করেছে, এমন একত্রন লোক হাজার ধন্মপ্রচারকের চেয়ে বেশা কাজ 
করে। চিত্তশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর আসে । 

পদ্মের মত হও । পল্ম এক জারগাম়ই থাঁকে, কিন্তু যখন ফুটে 
ওঠে, তখন চারিদিক থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে । * শ্রীবৃত 
কেশবচন্দ্র সেন ও জীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য ছিল । 
শ্রীরামরুঞ্ছদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ দেখতে" পেতেন ন।'-- 
তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাজেই সেই মন্দ দুর 





পপি পাস ৮০ কপ ৮১ পা ক পা এ 








« অর্থাৎ নিলে সাধন ভজন করিয়া চরিত্রের উন্নাতিমাধন কর; 
তোমাদের জ্ঞান ভভ্ির সুগন্ধে আকুষ্ট হইয়া! লোকে আপনি আসিঙ্া তোমাদের 
নিকট শিক্ষা কব্বে, তোদাদের কোাও ছুটাছুটি করিয়া প্রচার করিতে যাইতে 
হইবে না। 
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কর্বার জন্ত চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনও দেখতেন না । আর 
কেশবচন্্র একজন মস্ত ধণন্মসংস্কারক, নেতা, এবং ভারতবর্ষায় ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । ছ্বাদশবর্ষ সাধনাস্তে এই শাস্তপ্রকতি 
দক্ষিণেশ্বরবাসী মহাপুরুষ শুধু ভারতে নর, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে 
এক মহ! ওলটপাল্ট এনে দিকে গেছেন। এই সকল নীরব মহাপুরুষ 
পান্ভবিক মহাশক্তির আধার-_তীরা প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবনযাপন করে 
ভব্র্জমঞ্চ হতে সরে যান । তারা কখন ব্সামি আমার' বলেন না। 
তার! আপনাদিগকে ঈশ্বরের যন্ত্স্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য যনে করেন। 
এইপূপ ব্যক্তিগণই স্বীষ্ট ও বুদ্ধপকলের জুন্মদাতা ৷ তারা সদাই ঈশ্বরের 
সহিত সম্পূর্ণভাবে তাদাস্ম্য লাভ করে, এই বাস্তব্জগৎ থেকে বহুদূরে 
এক আদর্শজগতে বাস করেন | তীরা। কিছুই চান ন! এবং জ্ঞাতসারে 
কিছু করেনও ন! । তীরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্ব প্রকার উচ্চভাবের 
(প্ররুকম্বরূপ-_তীর। জীবন্ধুন্ত, একেবারে অহংশূম্ত / তীদের ক্ষুত্র 
অহ্ংজ্ঞান একেবারে ভুঁড়ে গেছে, তাঁতের মানযশের আকাজ্ক। 
একেবারেই নেই । তীদের ব্যক্তিত্ব সব লোপ হয়ে গেছে, তীর! 
নিরাকার তত্বস্বরূপ | 
২৭শে জুন, বৃহস্পৃত্বার | 

( শ্বামিজী অস্ত বাইবেলের 'নিউ টেঙঈগামেন্ট লইয়া! আদসিলেন এবং 
পুনর্বার জনের গ্রন্থ পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । ) 

বীস্বত্রীষ্ট যে শান্তিদাত * পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ 


৯ সপ পপ পপর 


**' মীগুযীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া ধাইব 
স্টে; কিন্ত আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য শাস্তিদাতাকে (05977001091) 
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আপনাকে সেই শাস্তিদাত। বলে দাবী করতেন । তীর মতে যাশুখ্বীষ্টের 
অলৌকিকভাবে জন্ম হয়েছিল__একথ| স্বীকার কর্বার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নেই। সকল বুগে, সকল দেশেই এইরূপ দাবী দেখতে 
পাওয়। যায় । সকল বড়লোৌকেই--দ্েবত। হতে তাদের জন্ম হরেছে-_ 
এই দাবী করে গেছেন ! 
স্তান জিনিসটা আপেক্ষিক মাত্র । আমর! ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু 
তাকে কখন জান্তে পারি ন!। জ্ঞান একটা নিরতর অবস্থামাত্র | 
তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন “জ্ঞানলাভ করলেন, তখনই 
তীর পতন হল । তাঁর পুর্বে * তিনি স্বম্মং জত্যন্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ, 
ঈশ্বরস্বক্ধপ ছিলেন । আমাদের মুখ আমদের *থেকে কিছু পৃথক্‌ পদাথ 
" নয়, কিন্তু আমরা কখন আস্ল মুখটাকে দেখতে পাই না, আমাদিগকে 
ভার প্রতিবিশ্ষমাত্র দেখতে হয় । আমরা নিজেরাই (প্রেমন্বরূপ, 
কিন্ত যখন আমরা এ প্রেমসন্বন্ধে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি, 
আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহর্ধকর্তে হুক, তাইতেই প্রমাণ হয় 
যে, আমব্রা বাকে জড় বলি, তাহ! চিৎ-এর বহিরিভিব্যক্তিমাত্র | 
নিবুত্তি অর্থে সংসার থেকে সরে আস! । হিন্দুদের পুরাণে আছে, 
প্রথম স্থষ্ট চারিজন খষিকে * হংসরূপী ভগবান্‌ শিক্ষুু দিয়েছিলেন যে, 
সষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাজ্র ; সুতরাং তীরা' আর প্রজাস্থি করলেন ন!। 
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এর তাৎপর্য্য এই যে, অভিব্যক্কির অর্থই অবনতি ; কারণ, আত্মাকে 
অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্দারা এ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর 
“শব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে?। * তা হলেও তত্ব জভ়াবরণে আবুত 
ন! হবে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে, অবশেষে এইরূপ 
আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিনে 
ফেলি । সকল বড় বড় আচাধাই একথা! বুঝেন, আর সেইজন্য 
অনতারের৷ পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে যান, 
আর সেইকালের উপযোগী তার একটা নূতন আবরণ দিযে যান। 
গুরুমহাণরাজ বল্‌্তেন, ধর্ম একমাত্র * সকল অবতারেরাই এই কথাই 
শিক্ষ। দিয়ে গেছেন, তবে সকলকেই সেই তত্বটা প্রকাশ করতে তাকে 
কোন না কোন আকার দিতে হয় ; সেইজন্য তারা তাকে তার পুরাতন 
আকারটা হতে উঠিয়ে নিয়ে একটী নূতন আকারে আমাদের সাম্নে 
ধরেন। যখন আমর! নাষরূপ থেকে, বিশেষতঃ, দেহ থেকে মুক্ত হই, 
যখন আমাদের ভালমন্ধ্ কৌন দেহের প্রয়োজন থাকে ন।, তখনই কেবল 
আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি । অনভুর-ন্তির মানে অনস্ত- 
কালের জন্য বন্ধন ; তার চেয়ে সর্ব্গরকাঁর আন্ীতির ধবংসই বাঞ্ছনীয় । 
আমাদের সকলুপ্রুকার দেহ, এমন. কি দেবদেহ থেকেও মুক্তিলাভ 
কর্তৈ হবে । ঈশ্বরই একস্াত্র যথার্থ সত্যবস্ত, ছটা সত্যবস্ত কখনও 
খাকৃতে পারে না । একমাত্র আঘ্মাই আছেন, এবং আমিই সেই । 
কেবল মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্ম্ের যা মূল্য । ভার 
সবার কর্তীপ্ই কল্যাণ হয়, অপর কারও কিছু হয় না । 
₹. পশু) 1500652 2011050- ধাতবেল, ২য় করিস্িয়ান, ও অঃ. ৬ষ্ঠ ক্লোক। 
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রঃ রঃ চি ঃ 

জ্ঞান মানে শ্রেণীবন্ধ করা--কতকগুলি জিনিসকে এক শ্রেণীর 
ভিতর ফেলা । আমর! এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিসকে দেখলাম 
-__দেখে সেই সবগুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, তাইতেই আমাদের 
মন শান্ত হল! আমরা! কেবল কতকগুলি “্ঘটনা' ব। 'ব্যাপার” 
আঁবিফার কনে থাকি, কিন্তু কেন” সেগুলি ঘটছে, তা জান্তে পারি 
না। আযন। অজ্ঞানের এক প্রশস্ততর ক্ষেত্রে এক পাক ঘুরে এসে 
মনে করি, আমরা 'কিছু জ্ঞানলাভ করলাম । এই জগতে “কেন+র 
কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; “কেন'র উত্তর পেতে হলে 
আমাদিগকে ভগবানের কাছে যেতে হবে । যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাকে 
কখন প্রকশি করা যায় না । এ যেন হুনের পুতুলের সমুদ্র মাপ্তে 
ষাঁওয়৷ - যেমন নাম্ল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল । 

বৈষম্যই স্থষ্কির মূল ; একরসতা বা সাম্যই ঈশ্বর । এই বৈষম্য- 
ভাবের পারে চলে যাও? তা হলেই জীবন $ মৃত্যু উভরকেই জয় 
কর্বে, এবং অনন্ত সমত্বে পৌছুবে--তখনই ভোমর| ব্রন্দে প্রতিষিত 
হবে, স্বয়ং ব্রহ্ষস্বরূপ হবে। মুক্তিলাভ কর্বার চেষ্ট! কর, তাতে প্রাণ 
যায়, সেও স্বীকার। একখান! বইয়ের সঙ্গে তাবু পাতাগুলোর যে 
সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে আমাদের জন্মগুক্বোরও সেই সম্বন্ধ; আমরা 
কিন্তু অপরিণামী, সাক্ষিম্বরূপ, আত্মান্বরূপ ; আঁর তাঁরই উপর 
জন্মীস্তরের ছায়া পড়ছে ; যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে 
ঘোরাতে থাকলে চোকে একটা বৃত্তাকার প্রভীতি হয়। এগ্সাস্মাতেই 
সমস্ত ব্যক্তিত্বের” একত্ব ; আর যেহেতু আস্ম। অনম্ত অপরিণামী ও 
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অচঞ্চল, সেই হেতু আত্ম ব্রহ্মস্বরূপ । আত্মাকে জীবন বল্তে পার 
যায় না, কিন্ত তাই থেকে সমুদ্র জীবন গঠিত হয় 1 একে স্থথ বল! 
যা না, কিন্ত এই থেকেই সুখের উৎপত্তি হর | 
ও শঁ নং 

আজকাল জগতের লোকে ভগবানকে পরিত্যাগ করছে, কারিণ, 
লোকের ধারণা--জগতের যতদুর সুখস্বচ্ছন্দত৷ বিধান করা উচিত, 
তা তিনি করছেন নাং এই হেতু লোকে বলে থাকে, প্তীকে নিয়ে 
আমাদের লাভ কি?” আমাদের কি ঈশ্বরকে কেবল একজন 
মিউনিসিপালিটির কর্তা বলে ভাব্তে ভুর্বে নাকি ? 

আমরা করতে পারি এইটুকু যে, আমাদের সব বাসনা, ঈা, ঘ্বণা, 
তেদবুদ্ধি-_এইগুলিকে দূর করে দিতে পারি । “কাচা আমি'কে নষ্ট 
করে ফেল্তে হুবে, মনকে যেরে ফেল্ছে হবে- একরকম মানসিক 
আত্মহুত্য। কর গোছের । শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ বাঁখ--- 
কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ কির্বার যন্ত্শ্বর্ূপে ) প্রটুকুই এদের একমাত্র 
ষথার্থ প্রয়োজন । কেবল সত্যের অন্তহ সত্যের অনুসন্ধান কর; 
তার ঘারা আনন্দলাভ হবে, একথা ভেবো ন। । আনন্দ আস্তে পারে, 
কিন্তু তাই যেন তোঁখীর' সত্যলাভ কর্বার প্ররোচক না হয়। ঈশ্বর লাভ 
ব্যতীত অন্ত কোন অভিসন্ধি রেখো না । সত্যলাভ কর্তে হুলে যদি 
নরকের ভিতর দিয়েও যেতে হ্য়, তাতেও পেছপা হয়ো না । 
২৮শে জুন, শুক্রবার | 

(অস্ক সফ$লেই স্বাষিজীর সহিত এক স্থানে বনভোভুনে বাত! 
করিয়াছিলেন । যদিও স্বামিজী যেখানেই থাকিতেন, তথায়ই তাহার 


ভুত 


দেববাণী। 


উপদ্দেশ দানের বিরাম ছিল না, কিন্ত অদ্ভকার উপদেশের কোন প্রকার 
“নোট” রাখা হয় নাই। তবে বাহির হইবার পুর্বে প্রাতরাশের 
সময় তিনি এই কয়েকটা কথা বলিরাছিলেন £_-- ) 

সর্বপ্রকার অন্ের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও--অন্নই 
্রহ্মস্ববূপ | তীর সর্ধব্যাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যস্টিশক্তিতে পরিণত 
হয়ে আমাদের সর্ধপ্রকার কাধ্য করতে সাহায্য করে থাকে । 
২৯শে জুন, শনিবার | 

( অগ্থ স্বামিজী গীতা হস্তে লইয়। উপস্থিত হইলেন । ) 

গীতায় হ্ববীকেশ অর্থাৎ ইজ্দিয় বা উন্দরিয়যুক্ত জীবাকআ্মাগণের ঈশ্বর 
গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর বাং নিদ্রাজয়ী অজ্জনকে উপদেশ 
দিচ্ছেন। এই জগংই এধম্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র । পঞ্চপাগুব ( অর্থাৎ 
ধন্ম ) শত কৌরবের (আমরা ষে সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাঁদের সঙ্গে 
আমাদের সতত বিরোধ তাদের ) সহিত যুদ্ধ কর্ছেন। পঞ্চপাণগুবের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর অজ্জুন (অর্থাৎ প্রবুগ্ধ 'জীবাত] ) সেনাপতি । 
আমাদের সমুদয় ইন্ডিয়নুখের সঙ্গে_-যে সকল বস্তুতে আমরা অতিশয় 
আসক্ত তাদের সঙ্গে-যুদ্ধ করতে হবে» তাদের মেরে ' ফেল্তে হবে। 
আমাদের নিঃসঙ্গ হয়ে দীড়িরে থাঁকৃতে হবে « আমরা! ব্রহ্থস্বূপ, 
আমাদের আর সমস্ত ভাবকে এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে। 

শ্রীকৃষ্ণ সব কাঁজই করেছিলেন, কিন্তু সর্ধপ্রকার আসক্তিবজ্জিত 
হয়ে । হিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখন সংসারী হয়ে যান্‌ দি। 
সকল স্কাছ কর, কিন্ত অনাসক্ত হয়ে কর; কাঁজের অং কাজ কর, 
নিজের জন্য কখনও করো না । 
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পা নং রা শা 

নামরূপাত্মক কোন কিছু কখন মুক্তস্ব ভাব হতে পারে না । সুত্তিকা 
থেকে যেমন নামরূপের দ্বার! ঘটাঁদি হুয়, সেইরূপ সেই মুক্তস্বভাব বর্গ 
থেকে নামরূপের দ্বারা আমর! হয়েছি । খন সেই মুক্তত্বভাব বর্গ 
সসীম ব1 বদ্ধভাবাপন হয়ে পড়েন ১ সুতরাং আপেক্ষিক সত্তাকে কখন 
সুক্তস্বভাব বলা যেতে পারে না। একটা ঘট যতক্ষণ পর্য্যস্ত ঘট 
থাকবে, ততক্ষণ আপনাকে কখনই মুক্ত বল্তে পারে না, যখনই সে 
নামরূপ ভূলে যাঁয়, তখনই মুক্ত হয় । সমুদয় জগৎটাই আত্মাম্বরূপ-_- 
বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন এক জুরেরপরধ্যেই নাঁনাভাব খেলান হয়েছে 
_ | না হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত । সময়ে সময়ে বেহ্গুর বাজে বটে, 
তাতে বরং পরের লয়টা আরও মিষ্ট লাগে । মহাঁন্‌ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটা 
ভাবের বিশেষ প্রকাশি দেখা যাঁয়,--সাম্য, বল ও স্বাধীনত! | 

যদি তোমার স্বাধীনতাুদঅপরের কিছু ক্ষতি হয়, তা হলে বুঝতে 
হবে, তুমি বাস্তবিক শ্বাধীন নও । অপরের কোনি প্রকার ক্ষতি কখন 
করো না । 

মিল্টন বলেছেন, ্দুর্ববলতাই ছুঃখ |” কর্ম ও ফলভোগ--এই 
ছুটার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ'। ( অনেবু সময়েই দেখা যায়, যে হাসে বেশী 
তাকে কাদ্‌তে হয়ও বেশী--যত হাসি তত কান্না /) প্কন্মগ্যেবাধি- 
কারন্তে মা ফলেযু কদাচন”--কন্ধেই তৌমার অধিকার, ফলে নহে । 

ন্ গ ৬৬ ক. 
জড়ভাবে দেখলে কুচিস্তাগুলিকে রোগজীবাগু বল৷ যের্তেপ্পারে । 
আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত, আর আমাদের প্রত্যেক 
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চিন্ত! যেন তার উপর আন্তে আস্তে হাতুড়ির ঘ! মারা-_তাই দিকে 
আমরা দেহটাকে ষে ভাবে ইচ্ছা, গঠন করি । 

আমরা জগতের সমুদয় সুচিস্তারাশির উত্তরাধিকারিশ্বরূপ, যদি 
আমন তাদের আমাদের মধ্যে অবাধে আস্তে দিই । 

শাস্ত্র ত সব আমাদের যধ্যেই রয়েছে৷ “মূর্খ, শুন্তে পাচ্ছ না কি, 
তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাজ্ সেই অনস্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে" 
সচ্চিদানন্দঃ, সচ্চিঙ্গানন্দঃ, সোহহং সোহহং 1” 

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-্কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের 
দেব্ত-_-সকলের ভিতরই অনন্ত ক্তানের প্রত্রবণ রয়েছে । প্ররুত ধন্ম 
একমাত্র, আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, ভার বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে, 
তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে বাগড়া করে মরি । যারা খুজতে জানে 
তাদের কাছে সত্যযুগ ত বর্তমানই রয়েছে । আমরা নিজেরাই নষ্ 
হয়েছি, হয়ে জগৎকে নষ্ট মনে কর্ছি । 

এ জগতে পূর্ণ শক্তির কোন কাধ্য থাকে না; তাকে কেবল “অস্তি” 
বা "সত" মাত্র বলা যায়, তার কোন কাধ্য থাকে ন! । 

ব্থার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হতে 
পারে। 
৩০শে জুন, রবিবার ! 

একট! দিছু কল্পনা আশ্রয় ন! করে চিন্তা কর্বার চেষ্টা, আর 
অসম্ভবকে সম্ভব কর্বার চেষ্টী এক কথা । আমরা কোন একটা 
বিশেষস্ষ্পপায়ী জীবকে অবলম্বন না করে স্তত্তপায়ী জীবমাত্রের কোন 


ধারণা কর্তে পাত্রি না । জীশ্বরের ধারণ! সম্বন্ধেও শী কথা । 
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জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তাঁর ষে সুশ্ম সার নিফধ, 
তাঁকেই আমর! ঈশ্বর বলি । 

প্রত্যেক চিন্তার দুটী ভাগ আছে-_একটা হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীরটা 
&ঁ ভাবছ্োতক “শব্দ'-_ আমাদের & ছুটীকেই নিতে হবে। কি 
বিজ্ঞানবাদী (1955119% ), কি জড়বাদী (71515115115), কারও 
মত খাঁটি সত্য নয়। আমাদের ভাব ও তার প্রকাশ ছুই 
নিতে হবে। | 

আমর! আর্সিতেই আমাদের রি দেখতে পাই--সমুদয় জ্ঞানও 
সেইরকম য। বাইরে প্রতিবিদ্বিত হয়, তারই জ্ঞান। কেউ কখন তার 
নিজের আত্মা ব! ঈশ্বরকে জান্ডে পাদ না, কিন্ত আমরা স্বয়ংই সেই 
াস্মা, আমরাই ঈশ্বর । 

তোমার তখনই নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার “তুমিত্ব" 
একেবারে উড়ে যাবে । বুদ্ধ বলেছিলেন--প্যখন “ভুমি, থাকবে না, 
( অর্থাৎ যখন কাঁচা 'আমিট| চলে যাবে) তখনই তোমার যথার্থ 
অবস্থা--তখনই তোমান্র সর্ব্বোচ্চ অবস্থা |” 

অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ এশ্বরিক জ্যোতিঃ আবুত ও 
অস্পষ্ট হয়ে রয়েছেং। 'যেন একটা লোহার পিপের ভিতর একট! আলো 
রাখ! হযেছে, প্র আলোর এতট্রুকু জ্যোতিও বাইরে আস্তে পার্ছে 
না। ক্রমে ক্রমে পবিভ্রত। ও নিংস্বার্থত। অভ্যাস করে করে আমরা 
& প্রতিবন্ধক মধ্যবর্তী পদার্থকে খুব পাতলা করে ফেল্তে পারি। 
অবশেষে সেট! কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায় । শ্রীরাম. এ 
লোহার পিপে কাঁচের পিপের পরিণত হয়েছে । তার মধ্য দিয়ে সেই 
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আভ্যন্তরীণ জ্যোতি ঠিক দেখা যাচ্ছে । আমর! সকলেই এক সমন্ধে ন 
এক সময়ে এ ইরপ কাচের পিপে হব-_-এমন কি, এর চেয়েও উচ্চ উচ্চ 
বিকাশের আধারভূত হব । কিন্তু যতদিন পর্যযস্ত আদৌ একট! পিপে 
রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিস্তা কর্তে 
হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কোন কালে সিদ্ধ হতে পারে না। 
গঁ ্ঃ স প্‌ 

বড় বড় সাধুপুরুষের! আদর্শ তত্বের (17211001015 ) ৃষ্টান্তন্বরূপ ্ 
কিন্তু শিষ্যের! ব্যক্তিকেই আদর্শ ব তত্ব কনে তোলে, আর ব্যক্তিকে 
নাঁড়াচাড়া করতে কর্তে তত্বট! ভুলে যায়। 

বুদ্ধের সগুণ ঈশ্বরের বুকে সক্রমূগত তর্ক করার ফলে ভারতে 
প্রতিমাপুজার সুত্রপাত হল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্ব ছিল না, 
তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন কর্ত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে 
জগতস্রষ্টী ও আমাদের সখাস্বরূপ ঈশ্বরকে হারিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ান্বরূপ 
প্রতিমাপুজার উৎপত্তি হল। লোকে বুদ্ধের মুণ্তি গড়ে পুজা! করতে 
আরম্ভ করলে । সীশুত্রীষ্ট সম্বন্ধেও তাই হয়েছে । কাঠ পাথরে পুজা 
থেকে যীশু বুদ্ধের পুজ পর্য্যস্ত সমুদযই প্রতিমাপুজা, কিন্তু কোন না 
কোনরূপ মুত্তি ব্যতীত আমাদের চল্তে পারে না | , 

১৩ চি ঢা. নী ০ 

জোর করে সাস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাঁতে সংস্কার ব 
উন্নতির গভিরোধ হুন়্ | কাউকে বলো! না--তুষি মন্দ । বরং তাকে 
বল-_“ভুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও ।+ 

পুরুতরী সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে; কারণ তার! লোককে 
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গাল দেয় ও তাদের কুসমালোচনা করে । তার! একট! দড়ি ধরে টান 
দেয়, মতলব, যে সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু ভার ফলে আব্র হু তিনটা 
দড়ি স্থনিত্রষ্ট হয়ে পড়ে । প্রেমে কখন গাল মন্দ করে না, শুধু 
প্রতিষ্ঠার আকজ্জাই ওরকম করে থাকে । স্ভায়সঙ্গত রাগ বা বৈধ 
হিংসা বলে কোন জিনিস নেই । 

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, ত। হলে সে ধূর্ত শগাল হয়ে 
দাড়াবে ! স্ট্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্ত এখন এ শক্তি কেবল মন্দ 
বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে, তার কারণ, পুরুষে তার উপর অত্যাচার কর্ছে। 
এখন সে শৃগালীর মত ; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে 
না, তখন সে সিংহী হজ্জে দাড়াবে ৮ 

সাধারণতঃ ধম্মভাবকে বিটারবুদ্ধি ঘ্বার! নিয়মিত করা উচিত। তা 
না হলে ত ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত 
হতে পারে । 

রর & ঠা রর খ্ঃ 

'আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে 
একট। অপরিণামী বস্ত আছে, যদিও সেই চরম পদীর্থের ধারণা সম্বন্ধে 
তাদের মধ্যে মতভেদ আছে । বুদ্ধ এট। সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন । 
তিনি বল্তেন, বন্ধ বা 'ত্বু! বলে কিছু নেই।” 

চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তার পর 
খ্রীষ্ট । কিন্তু গীতার শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, ভার ষত্ত যহান্‌ উপদেশ 
জগতে আর নেই । যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি 
নেই সকল বিরল যহাত্মাদ্দের মধ্যে একজন, যাদের জীব্ন- ধা সমগ্র 
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জগতে এক এক নবজীবনের আ্রোত বরে যার । যিনি গীতা লিখেছেন, 
তার মত আশ্চধ্য মাথ৷ মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না ! 
্ রম ঁ গু 

জগতে একটা মাত্র শক্তিই বুয়েছে--সেইটেই কখনও মন্দ, কখনও 
ব! ভাল ভাবে অভিব্যক্ত ভচ্ছে। ঈশ্বর আর সয়তান একই নদী-_-কেবল 
আোতট! বিপরীতদিকৃগামী । 
১লা জুলাই, সোমবার । 

( শ্রীরামকষ্থদেব ) 

শীরামকষ্ের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন-__এমন 
কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণেস্পপানও গ্রহৎ কর্তেন না । তীর 
জীবিকার জন্ত সাধারণের মত কোনি কার্জ কর্বার জো! ছিল না, তাঁর বই 
বিজ্রী করবার বা কারু চাকরী কর্বার জে! ত ছিলই না, এমন কি, তার 
কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য কর্বারও উপায় ছিল না । তিনি একরূপ 
আকাশবৃত্তি ছিলেন, যা অযাচিত ভাবে এসে উপস্থিত হত, তাইতেই 
তার খাওয়া পরা চল্দত ; কিন্তু তাও কোন পতিত ব্রাহ্মণের কাশ থেকে 
তিনি গ্রহণ করতেন না । হিন্দুধন্ষ্ে দেবমন্দিরের তেমন প্রাধান্ত নেই । 
যদি সব মন্দির ন হয়ে যার» তাঁতেও ধশ্মের বিন্দুমাত্র ক্ষাতি হবে না । 
হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ী তৈরী কর! স্বার্থপরতার'কাধ্য ; কেবল 
দেবত৷ ও কতিথিদের জন্ত বাড়ী তৈরী করা যেতে পারে । সেই জন্য 
লোকে ভগবানের লিবাস-প্বরূপে অন্দিরাদি নিম্মীণ করে থাকে । 

অতিশয় পারিবারিক অসচ্ছলতা৷ হেতু শ্রীরামকষ্চকে অতি অল্প 
বন্পসে একপ্ধন্দিরে পুজারী হতে বাধ্য হতে হয়েছিল। মন্দিরে জগ- 
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জ্জননীর মুত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল---তাকে প্রক্কৃতি ক কালীও বলে থাকে । 
একটা স্ত্রীমুত্তি একটা পুরুষমুত্তির উপর ্রীডিয়ে আছেন--তাতে এই 
প্রকাশ কচ্ছে যে, মায়াবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ কর্তে 
পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন--তিনি অজ্ঞাত ও 
অজ্ঞের। তিনি যখন আপনাকে অভিব্যক্ত করেন, তখন তিনি 
আপনাকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননীরূপ ধারণ করেন ও 
স্্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন । যে পুরুষমূত্তিটী শয়ানভাবে রয়েছেন, 
তিনি শিব ব৷ ব্রহ্ম, তিনি মায়াবৃত হয়ে শব হয়েছেন । অছৈতবাদী বা 
জ্ঞানী বলেন, “আমি জোর করে মার! কাটিয়ে ব্রহ্গকে প্রকাশ কর্ব |” 
কিন্ত দ্বেতবার্দী বা ভক্ত বলেন, শমামরা সেই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা 
করলে তিনি দ্বার ছেড়ে দেবেন, আর তখনই ব্রহ্ম প্রকাশিত হবেন-_ 
তারই হাতে চাবি রয়েছে” 

প্রতিদিন মা কালীর সেবা পুজ! করতে কর্‌তে এই তরুণ পুরো- 
হিতের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে এমন তীব্র ব্যাকুলত৷ ও ভক্তির উদ্রেক হল 
যে, তিনি আর নিয়মিত ভাবে মন্দিরের পুজাদি কার্য চালাতে পার্লেন 
না। ক্থতরাং তিনি তা পরিত্যাগ কৰে, মন্দিরের এলাকার ভিতরেই 
এক পাশে এক্টা-ক্ষু্র জঙ্গল ছিল, সেইখানে গিয়ে দিবারাত্র ধ্যান ধারণ! 
করতে লাগলেন | সেটা কি গঙ্গার উপরেই ছিল ; একদিন গঙ্গার 
প্রবল আোতে ঠিক একটা কুটীর-নিম্মাণোপযোগী সমুদয় জিনিস পত্র 
তার কাছে ভেসে এল । সেই কুটারে থেকে তিনি ক্রমাগত প্রার্থনা 
করতে ও কাদতে লাগুলেন-_নিদ্দের দেহরক্ষার চিন্তা, বা জগজ্জননী 
ছাড়া আর কোন বিষয়ের চিস্তা মাত্র, তার রইল না । তীর এক আত্মীর 

৪১ 


দেববাণী। 


এই সময়ে তাঁকে দিনের মধ্যে একবার করে খাইয়ে যেতেন, আর তীর 
তস্বাবধান করতেন । কিছুদিন পরে এক সন্াসিনী এসে তাঁকে তার 
মাকে পাবার অন্ত সাহায্য করতৈ লাগলেন । তার যে কোন প্রকার 
শুরু প্রয়োজন হত, তীরা আপনি আপনি তীর কাছে এসে উপস্থিত 
হতেন । সকল সম্প্রদায়ের কোন না কোন সাধু এসে তাঁকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন, আর তিনি আগ্রহ করে সকলেরই উপদেশ শুন্তেন । তবে 
তিনি কেবল সেই জগন্মাতাঁরই উপাসনা করতেন--ভীব কাছে সবই 
“মা” বলে মনে হত। 

জীরামকুষ্ কারও বিরুদ্ধে কখনও কড়া কথ! বলেন নি। তার 
হৃদয় এত উদার ছিল যে, সকল সানাই ভাবত যে, তিনি তাদেরই 
লোক । তিনি সকলকেই ভালবান্তেন । তীর দৃষ্টিতে সকল ধন্মই 
সত্য-_-ভিনি বল্তেন, ধশ্মজগতে সব ধর্মের স্থান আছে। তিনি 
মুক্তন্থভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রেমেই তীর মুক্ত- 
স্বভাবের পরিচর পাওয়া যেত, বজ্রবং কঠোরতা নর। এইরূপ 
কোষল থাক্ের লোকেরাই নূতন ভাবের স্থষ্টি করেন, আর “হাঁকডেকে? 
খাকের লোকে এ ভাব চারদিকে ছড়িয়ে দেন। সেপ্ট পল এই শেষ 
থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক ,চতুদ্দিকে বিস্তার 
করেছিলেন । 

সেণ্ট পলের যুগ কিন্ত এখন আর নেই। আমাদের অধুনা'তন 
অগতের নূতন আলোকম্বরূপ হতে হবে । আমাদের যুগের এখন বিশেষ 
প্রযোজন--এমন একটা সম্ঘ, যা আপন! হতেই নিজেকে দেশকালো- 
'পযোগী করেনৈবে । যখন তা কুটবে, তখন সেইটেই জগতের শেষ ধনু 
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হবে। সংসারচক্র চল্বেই_-আমাদের তাঁকে সাহাঁধ্য করতে হবে, 
তাকে বাঁধা দ্বিলে চল্বে না । নানাবিধ ধন্্ভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, 
আর সেই সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেই যুগের অবতার বিরাজ কর্ছেন। 
রামকুষ্ঃ বর্তমান যুগের উপযোগী ধন্ম শিক্ষা দিতে এসেছিলেন-_ তার 
ধর্মে কিছু ভাঙ্গাচোরা নেই, তাঁর ধর্ম হচ্ছে গড়া । তীকে নূতন করে 
প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জান্বার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি 
বৈজ্ঞানিক ধন্ম লাভ করেছিলেন । সে ধর্শ কাউকে কিছু মেনে নিতে 
বলে না, নিজে পরখ করে নিতে বলে? “আমি সত্য দর্শন করছি, 
তুমিও ইচ্ছ! করলে দেখতে পার ।”-_-আমি ষে সাধন অবলম্বন করেছি, 
তুমিও সেই সাধন কর, তা! হু্লে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন করংবে। 
ঈশ্বর সকলের কাছেই আস্বেন_ সেই সমত্বভাব সকলেরই আয্মত্তের 
ভিতর রয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি হিন্দু- 
ধন্মের সারন্বরূপ, তাঁর নিজের স্ষ্ট কোন নূতন বস্তু নয়। আর তিনি 
সেগুলি তার নিজস্ব বলে কখন দ্রাবীও করেন দি; তিনি নামযশের 
জন্য কিছুমাত্র আকাজ্ষা! করতেন ন।। তার বয়স যখন প্রার চল্লিশ, 
সেই সমর তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন । কিন্তু তিনি এ প্রচারের 
অন্ত কখন বাইবে কোথাও যান নি। যার! তার কাছে এসে তীর 
উপদেশ গ্রহণ করবে, তাঁদের জন্য তিনি অপেক্ষ। করেছিলেন। 
'_ হিন্দুসমাজের প্রথান্যাী, তার পিভামাত! তাঁর যৌবনের প্রারন্তে পাঁচ 
বছরের একটা ছোট মেয়ের সঙ্গে তীর বিবাহ দিয়েছিলেন । বালিকা 
এক সুদূর পল্লীতে তীর নিজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে ,লাগুলেনু 
তীর যুবা পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর 
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হচ্ছিলেন, তার বিষর তিনি কিছু জান্তেন না । যখন তিনি বযস্থ। 
হলেন, তখন তীর স্বামী ভগবতপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন । তিনি 
ছেঁটে দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন । 
তিনি তাঁর স্বামীকে দেখেই, তার যে কি অবস্থা, তা বুঝতে পারলেন ; 
কারণ, তিনি শ্বরং মহা বিশুদ্ধা ও উন্নতম্বভাবা ছিলেন । তিনি তার 
কার্যে কেবল সাহায্য কর.বারই ইচ্ছা করেছিলেন; তীর কখনও এ 
উচ্ছ। হয় নি যে, তাঁকে গৃহস্থপদবীতে টেনে নামিয়ে আনেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহান্‌ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন বলে 
পূজিত ভয়ে থাকেন । তীব্র জন্মদিন তথায় ধন্মোংসব রূপে পরিগণিত 
হয়ে থাকে । 

শী ০ চি ১ 

একটা বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে 7 প্রাতঃকাঁলে পুরোহিত এসে 
সেই শালগ্রাম শিলাকে পুষ্প চন্দন নৈবেস্তাদি ঘ্বারা পূজা করেন; ধু 
কপ্পূরাদির দ্বারা আরতি করেন, তার পর তীর শরন দিয়ে এরূপ ভাবে 
পুজার জন্ত তাঁর কাছে ক্ষম! প্রার্থন! করেন৷ জীশ্বর ম্বরূপতঃ রূপ- 
বিবজ্জিত হলেও, তিনি এঁরপ প্রতীক বা কোনরূপ জড় রম্কর সাহায্য 
বাতীত তার উপাসন! করতে পাচ্ছেন না, এই দোষ বা হূর্বলতার জন্ত 
ভিনি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থন! করেন । তিনি শিলাটাকে সান করান, 
কাপড় পরান এবং নিজের চৈতন্যশক্তি দ্বারা তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন । 
- ০ 4 »এ 6 নী 

একটী সম্প্রদায় আছে, তার! বলে--ভগবান্কে কেবল শিব ও 
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স্বন্দরভাবে পুজা কর! হূর্বলতামাত্র, আমার্দের অশিবরূপকেও 
ভালবাস্তে হবে, পুজা করতে হবে। এই সম্প্রদায় তিববত দেশের 
সর্বত্র বিস্কমান, আর তাদের ভিতর বিবাহ্‌-পদ্ধতি নেই। ভারতে এই 
সম্প্রদায়ের প্রকাশ্তভাবে থাকবার জে! নেই, সুতরাং তাঁরা গোপনে 
গোপনে সম্প্রদায় করে থাকে । কোন ভদ্রলোক গুগুভাবে ভিন্ন 
এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পাবেন না |. ভিব্বত দেশে তিন বার 
সমাপিকারবাদ * কাধ্যে পরিণত করবার চেষ্ট| হয়েছিল, কিন্তু প্রাতি- 
বারই সে চেষ্ট| বিফল হুয়। তারা খুব তপন্তা করে থাকে, আর শক্তি 
( বিস্তৃতি ) লাভ হিসাবে তাত্রেখুব সফলতা লাভও করে থাকে । 

তপস্, শব্দের ধাতর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা । এট। আমাদের 
চ্চ প্রকৃতিকে “তপ্ত” বা উত্তেক্ষিত করবার সাধন! ব! প্রক্তিয়াবিশেষ | 
যেমন, হয়ত 'উদয়াস্ত জপ করা- সূর্যোদয় হতে সুষ্যান্ত পর্যস্ত ক্রমাগত 
ওক্কারজপ । এই সকল ক্রিয়া দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মার, যাকে 
আধ্যান্তিক বা তৌতিক যে কোন রূপে ইচ্ছা পরিণত কর! যেতে পারে। 
এই তপস্তার ভাব সমগ্র হিন্দুধন্মে ওতপ্রোত রয়েছে । এমন কি 
হিন্দুর! বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগৎ স্থষ্টি করবার জন্ত তপন্তা করতে 
হয়েছিল | এটা যেন যাঁনসিক যন্ত্রবিশেষএ দিয়ে সব করা 
যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে- “ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, য| তপস্তা! 
স্বার! পাওয়া ন৷ যেতে পারে ।” 


পপ 
শশা | লা পপির সি রসশটজশ নত 


+. (007)00001517- কাহারও বাক্তিগত সম্পতি থাকা উচিত নগ্গ ঈঞ্চ*সর 
সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, এই মত। 
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পঃ পি ৬ ঝীঃ 

ষেসব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত ব1 কার্যকলাপের ব্ণন। 
করে, যাদের সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসাঁরে বা অজ্ঞাত- 
সারে মিথ্যাবাদী । যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢ়বিশ্বাসী, তারা অপর 
সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, ত! বড় একটা দেখতে পায় না । 

ক ক ঝা নু 

ভক্তশ্রেষ্ হন্থুমান্কে একবার জিজ্ঞাসা কর! হরেছিল--_-আজ মাসের 
কোন্‌ তারিখ ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, “রামই আমার জন. 
তারি সব। আমি আর কোনও সন অরিখ জানি না ।” 
২র। জুলাই, মঙ্গলবার । ( জগজ্জননী) 

শীক্তের! জগতের লেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পুজা করে 
থাকেন_ কারণ, মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে 
মাতাঁই স্্রীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ । ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের 
উচ্চতম বিকাশক্দপে পু্জ। করাকে হিন্দুর! দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, 
প্র উপাসনাক্ধ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়”_এর দ্বারা 
কখন এীহিক উন্নতি হয় না। আর তীর ভীষণ রূপোর-_ুুনতি 
উপাঁসনাকে বামাচার বা বামমার্গ বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক 
উন্নতি খুব হয়ে খাকেঃ কিন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হর না। 
কালে এ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা তার সাধন করে, সেই. 
শ্বাতির একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় । 

" অপনীইশক্তির প্রথম বিকাশন্বরূপ, আর জনকের ধারণ! থেকে 
জননীর ধারণ। তাঁরতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে । যা নাম করলেই 
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শক্তির ভাব, সর্ববশক্তিমত্তা, প্রশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে । শিশু 
যেমন আপনার যাকে সর্ধবশক্িমিতী মনে করে থাকে--ম। সব করতে 
পারে! সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা 
কুগুলিনী--তাকে উপাসনা না৷ করে আমর! কখন নিজেদের জান্তে 
পারি না । 

সর্বশক্িমন্ত।, সর্বব্যাপিত! ও অনস্ত ঘর! সেই জগজ্জননী ভগবতীর 
গুণ । জগতে বত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিস্বরূপিণী । জগতে 
যত শক্তির ধিকাশ দেখ! যার, সবই সেই জগদস্থ। । তিনিই প্রাণরূপিণী, 
তিনিই বুদ্ধিবপিণী, তিনিই প্রেমরূপিনী । তিনি সমগ্র জগতের ভিতর 
ররেছেন, আবার জগৎ থকে, সম্গূর্ণ পুথক। তিনি একজন ব্যক্তি-_ 
তাঁকে জানা মেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে € যেষন বামকৃষঃ 
তাকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন )। সেই জগন্মীতাঁর ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে আমর! য| ইচ্ছ। তাই কর্‌তে পারি । তিনি অতি স্বর আমাদের 
প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেল । 

তিনি খন ইচ্ছা! যে কোন রূপে আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন। 
সেই অগজ্জননীর নাম রূপ ছুই থাকৃতে পারে, অথবা রূপ ন| থেকে শুধু 
নাম থাকতে পারে আর তাকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসন! 
করতে করতে আমরা এখন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে 
নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসভামাত্র বিরাজ করে । 

যেমন কোন শরীরবিশেষের সমুদরন্ধ কোষগুলি (06115) মিলে একটা 
মানুষ হয়, সেইবপ প্রত্যেক জীবাত্ম। যেন এক একটী কোষস্বরূপ. .৭ল 
তাদের সমষ্টি ঈশ্বর, আর সেই অনন্ত পুর্ণ তত্ব ( ব্রহ্ম ) তারও অতীত ! 
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সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্গ, আর সেই সমুদ্ধে 
যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমর! শক্তি বা মা! বলি । সেই শক্তি 
বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্তস্বরূপ ৷ সেই ব্রক্ষই মা ॥ তীর ছই রূপ-_ 
একটী সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটী নিরবশেষ বাঁ নিগুণ । 
প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও 
অজ্ঞেয়। সই নিরুপাধিক সন্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই 
ত্রিত্বভাব এসেছে । সমস্ত সন্তাঁ_যা কিছু আমরা জান্তে পারি, সবই 
এই ত্রিকোণাত্মক ; এইটীই বিশিষ্টাঘৈত ভাব । 

সেই জগদগ্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা 
বুদ্ধ, আর এক কণা শ্রীষ্ট । আমাদের বব জননীতে সেই জগন্মাভার 
যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপামনাতে মহত্ব লাভ হয়। যদি 
পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা! কর । 
৩র| জুলাই, বুধবার । 

মোটামুটি বল্‌্তে গেলে বলা যাঁর, ভয়েতেউ মানুষের ধর্মের আরস্ত 
“ঈীশবরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ ।” কিন্তু পরে তা! থেকে উচ্চতর ভাব এই 
আসে যে, “পূর্ণ প্রেমের উদ্দয়ে ভয় দূরে যাঁয়।” যতক্ষণ পর্য্যস্ত না 
আমরা জ্ঞানলাভ কর্ছি, যতক্ষণ পধ্যস্ত না আমগ| 'ঈশ্বর কি বস্ত 
জান্তে পারছি, ততক্ষণ পর্যস্ত কিছু ন! কিছু ভয় থাকৃবেই। বীগগ্রীষ্ট 
মানুষ ছিলেন, স্থতরাং তিনি জগতে অপবিত্রত! দেখতে পেতেন-_আর 
তাঁর খুব নিন্াও করে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি 
রুগ্ন কিছু অন্তায় দেখতে পান না, স্থতরাং তার ক্রোদেরও কোন 
কারণ নেই। অন্ঠায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনও সর্বোচ্চ ভাব 
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হতে পারে না । ভেভিডের হস্ত শোণিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্য 
তিনি মন্দির নিন্দাণ করতে পারেন নি । 

আমাদের হুদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব ষতই বাড়তে থাকে, 
আমরা বাইরে ততই প্রেম, ধন ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আঁমরা 
অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ কত্পি, তা প্রকূতপক্ষে আমাদের 
নিক্ষেদেরই নিন্দা । তুমি তোমার ক্ষুত্্র ব্রহ্মাগুটীকে' ঠিক কর, ঘ! 
তোমার হাতের ভিতর রয়েছে তা হলে বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডও তোমার পক্ষে 
আঁপনা আপনি ঠিক হনে যাবে । এ যেন জলস্থিতিধিজ্ঞানের (7৭+০- 
59605 ) সমত্তার মত _এক বিন্দু অলের শক্তিতে সমগ্র জগৎকে 
সাম্যাবস্থার রাখ! যেতে পাঁরে । আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও 
তা দেখতে পারি না । বুহৎ হীপ্রনের পক্ষে তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্রিন 
যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও তদ্রপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটার 
ভিতর কোন গোলমাল দেখে, আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল 
হয়েছে, এইরূপ কল্পন! করে থাকি । 

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা! প্রমের শক্তিতেই 
হয়েছে । ছোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কাঁলে ভাল কাজ করা যায় না । 
হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখ! গেছে । নিন্দীবাদে 
কোনই ফল হয় নাঁ। 

যথার্থ বৈদাস্তিককে সকলের সহিত সহামন্ভৃতি করতে হবে। 
কারণ, অন্বৈতবাদ ব1 সম্পূর্ণ একত্বভাবই বেদাস্তের সার মণ্্ন | ঘৈত- 
বাদীর সাধারণতঃ গোঁড়া হয়ে থাকে তান! নে করে, তাদের পথই 
একমাত্র পথ । ভারতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ঘ্বৈতবাদী, আর তারা অত্যন্ত 
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গৌড় ৷ শৈবেরা আর একটা -ঘবতবাদী সম্প্রদায় ; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ 
নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে । সে শিবের এমন গৌড়। ভক্ত 
ছিল যে, সে অপর কোন 'দবতার নান কাণে শুন্বে না । পাছে অপর 
দেবতার নাম শুন্তে হয়, সেই ভরে সে ছু কাণে দ্ুই ঘণ্টা বেধে রাখত । 
শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্থষ্ট হবে ভাবলেন, একে শিব € বিষু্তে 
যে কোন প্রভেদ নেই, 'ত| বুঝিয়ে দেব । সেইজন্য তিনি তার কাছে 
অন্ধ শিবঃ অদ্ধ বিষুঃ অর্থাৎ হরিহবরমু্ভিতে আবিভূতি হলেন । সেই 
সমর ঘণ্টাকর্ণ তাকে আরতি কচ্ছিল । কিন্তু তার এমন গৌড়ামী যে, 
যখন জে দেখলে যে কপ-হ্লার গন্ধ বিকুর নাকে যাচ্ছে, তখন 
বিষ যাতে সেই স্ুগন্ধ উপভোগ করতে না পান, ভজ্জন্ত তার না 
চেপে ধরলে! ্ 
১০ ক নদ সং 

মাংসাণি প্রাণী, যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্রাস্ত হয়ে পড়ে, 
কিন্তু সহি বলদ সারাদিন চলেছে, চল্তে চল্তেই স্চৌিরে ও ঘুমিয়ে 
নেচ্ছে । চঞ্চল, সদাক্রিয়াশাল *ইরাঙ্কী' (মাকিন ) ভাতথেকো। চীন। 
কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে নাঁ। যতদিন ক্ষত্রশক্তির প্রাধান্ত থাকবে, 
ততদিন যাংসভোজন প্রচলিত থাকবে । কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কষে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে। 

বট কঃ ধ্ বট 

যখন আমর! ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে 
দুভাগ করে ফেলি-_আমিই আমার অন্তরাস্মাকে ভালবাসি । ঈশ্বর 
আমাকে স্থপ্তি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। 
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আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অন্থরূপ করে স্থষ্টি করে থাকি । আমা 
ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু হবার জন্তে স্থষ্টি করে থাকি, ঈশ্বর আমাদিগকে 
তার দাস করেন না। যখন আমর। জান্তে পারি, আমর! ঈশ্বরের 
সহিত এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হ্য়, 
তখনই আমাদের মুক্তি হয়! সেই অনন্ত পুরুষ থেকে বতদিন তুষি 
আপনাকে এক চুলও তফাৎ কর্বে, ততদিন ভয় কখন দূর হতে 
পারে না। | 

ভগবৎসাধন! করে-_ভগবান্কে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ 
হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখন করে৷ না। চুলোগ় যাক জগৎ, 
ভগবানকে ভালবাস--মার কিছ. চেয়ো না। ভালবাস এবং অপর 
কিছু প্রত্যাশ। করো! না। ভালবাস_-আর সব মত মতান্তর 
ভুলে যাও । প্র্রেষেত্র পেয়ালা পান করে পাঁগল হস্সে ৰাও। বল, 
“হে প্রভু, আমি তোমারই-_ চিরকালের জন্য তোমারই, এবং আর সব 
ভুলে পির স্টপ দাও । ঈশ্বর বল্‌তে ষে প্রেম ছাড়া আর কিছু বুঝার 
না। একটা বিড়াল তার বাচ্ছাদের ভালবেসে আদর কর্ছে দেখে 
সেইখানে দীড়িয়ে যাও, আর ভগবানের উপাসনা কর । সেম্থানে ভগ- 
বানের আবির্ভাব হযেছে । এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, একথা বিশ্বাস 
কর। সর্ববদা-'বল, আমি ঢুতামার, আমি তোমার 7 কারণ, আমর! 
সর্ধঅ ভগবান্কে দর্শন কর্‌তে পারি । তাঁকে কোথাও খুজে বেড়িও 
না_তিনি ত প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাকে শুধু দেখে যাও। “সেই 
বিশ্বাত্মা, জগজ্জ্যোভিঃ প্রভু সর্বদ। তোষাদের রক্ষ/ করুন ।” 

০ গ্ক খা নং 


৫৯ 


দেববাণী। 


নিগুণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, সুতরাং আমাদের 
আঁষাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তীর প্রকাশ-বিশেষকে উপাসনা কর্তেই 
হুবে। যান আমাদের মত মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পনন ছিলেন-__তিনি খ্রীষ্ট 
হয়েছিলেন । আমরাও তীর মত শীট হতে পারি, আর আমাদিগকে 
তা হতেই হবে। শ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবস্থা-বিশেষের নাম__যা আমাদের 
লাভ করতে হবে। যীশু ও গৌমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা 
প্রকাশ পেয়েছিল । জগন্মাত৷ বা আগ্াশক্কিই ব্রন্দের প্রথম ও সর্ববশ্রে্ঠ 
প্রকাশ--তার পর ত্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ ত! থেকে প্রকাশ হরেছেন। 
আমরাই আমাদের পারিপাশ্বিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের 
বদ্ধ করি, আবার আমরাই এ শ্িকিল ছিড়ে মুক্ত হই। আত্ম! 
অভয়ন্মদপ | আমরা ষখন আমাদের আত্মার বহিদ্দেশে অবস্থিত 
ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি ; তবে আমরা যে 
কি কর্ছি, তা জানি না। আমনা যখন আত্মার স্বরূপ জান্তে পারি, 
তখনই এ রহস্ত বুঝি । একত্বই প্রেষের সর্ব্বশ্রেন্ঠ অভিব্যক্তি । 

পারঙ্গিক সুফিদিগের কবিতার আছে,--- 

প্এরকর্দিন এমন ছিল; যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন । 
উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগ্ল--শেষে তিনি বা আমি কেউই 
রইলাম না । এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাবে স্মরণ হয় যে, একসময়ে 
দুজন পুথ্থক্‌ লোক ছিল, শেষে প্রেম এসে উভরকে এক করে দিলে ।” 

জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান__ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও 
ততদিন আছে । যেব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম আবিষ্কার করেন, 
তাকেই [550,160 বা প্রত্যাঘিষ্ট পুরুষ বা খষি বলে, আর ভিনি যা 
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প্রকাশ করেন, তাকেই £২৩৮৩1৪০০% বা অপোরুষের বাক্য বলে । কিন্তু 
এইরূপ অপৌরুষেয় বাক্যও অনস্ত-_এযন নর যে, এ পধ্যস্ত যা হয়েছে, 
তাতেই এট! শেষ হরে গেছে, এখন অন্ধভাবে তাঁর অন্থলরণ কর। 
হিন্দুদের বিজেতারা তাদের এত দিন ধরে এই বলে সমালোচন। করেছে 
যে, তার! নিজেরাই নিজেদের ধন্ম সমালোচন! কর্তে সাহস করে, আর 
তাইতে তাদের স্বাধীনচেতা করে দিয়েছে । তাদের বেদেশিক শাসন- 
কর্তার! অজ্ঞাতসারে তাদের পারের বেড়ী ভেঙ্গে দিয়েছে । জগতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ। ধাশ্মিক জাতি হিন্দু বাস্তবিকই তগবনরিন্দা বা ধম্মনিন্দ। 
কাকে বলে, তা জানে না। তাদের যতে ভগবান্‌ ব1 ধশম্মসন্বন্ধে ষে 
কোন ভাবে আলোচন। কর! হুক না, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ 
হয়ে থাকে । আন তারা অবতার ব1 শাস্ত্র ব। ধন্মধ্বজিতার প্রতি কোন 
প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখার লন! । 

শ্রী্টীয় ধর্মসম্প্রদার শ্রীকে তাদের নিজের মতান্থযারী করে গড়ে 
তোল্বাব্র চেষ্টা কর্ছে, কিন্তু খ্রীষ্টী় জীবনাদর্শে নিজেদের গড় বার চেষ্টা 
করেনি । এইজন্ই শ্রী্ট সম্বন্ধে ষে সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সামপ্লিক 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ কর্বার সহায় হয়েছিল, সেইগুলিকেই কেবল রাঁথ। 
হয়েছিল । নুর্তীরাং সেই রন্থগুলির উপর কখনই নির্ভর করা যেতে 
পারে না ॥। আর এইকপ গ্রন্থ বা শাস্ত্রোপাসন! সর্বাপেক্ষ। নিকৃষ্ট 
পৌত্তলিকত1_-ওতে আমাদের হাত পা একেবারে বেধে রেখে দেয় । 
এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধণ্ম, কি দর্শন_-সকলকেই এ শাস্ত্রের 
যতানুষায়ী হতে হবে। শ্রটেষ্টাপ্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার 
সর্বাপেক্ষা ভ্ানক অত্যাচার | শ্রীস্টিয়ান্‌ দেশসমূছে প্রত্যেকের মাথার 
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উপর এক একটা প্রকাণ্ড গীষ্জজী চাপান রয়েছে, আর তার উপরে 
একখান! ধন্ম্রন্থ,_ কিন্তু তবুও মানুষ বেচে রয়েছে, আর তার উন্নভিও 
হচ্ছে । গ্রেতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মানুষ ঈশ্বরম্বরূপ ? 

জীবের মধ্যে মানুষই সর্ব্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক । 
আমর! ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা কর্তে পারি না; 
স্থতরাং আমাদের ঈশ্বর মানবভাবাপন্ন__-আবার মানবও ঈশ্বরন্বরূপ | 
যখন আমরা মন্ুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বস্ত্র 
সাক্ষাৎকার করি, তখন আমাদিগকে এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন কল্পনা 
এ সবেরই বাইরে লাফ দিতে হয় । আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ করে 
সেই 'অনস্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না । আমাদের 
এই ক্ষগৎ ভাড়া অন্ত কোন জগৎ জান্বার সম্তাবন! নেই, আর মানুষই 
এই জগতের সর্ববোচ্চ সীমা! । পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জান্তে পানি, 
তা! কেবল তুলনামূলক জ্ঞান । আমরা নিজেরা বা কিছু করে থাকি 
অথবা অনুভব করি, ভাই দিয়ে আমর! তাদের বিচার করে থাকি । 

সমুদর জ্ঞানের স্যষ্টি সর্ধদাই সমান__-কেবল কখন তা অধিকতর 
অভিব্যক্ত, কখন অল্প অভিব্যক্ত হু, এই মাত্র । প্রজ্ঞানের একমাত্র 
ও্রম্বণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই, এ জ্ঞান লাভ 
করা যা । . 

রাজ এ এ ১৬ 

সমুদয় কাব্য, চিত্রবিষ্ঞা ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, বর্ণের ও শবের 

মধ্য দিকে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় । 
রঃ ্ গু ৬ 


৫৪ 


$ 


ঘেববাণী। 


ধন্ঠ তারা, যার! শীঘ্ব শীত্র পাপের ফলভোগ করে--ভাদের হিসাব 
শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল ! যাঁদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আলে, তাদের 
মহা ছর্েব--তাদের বেশী বেশী ভূগৃতে হবে ? 

যারা সমত্বভাব লাভ করেছে, তারাই ব্রঙ্গে অবস্থিত বলে কথিত 
হয়ে থাকে 1 সর্বপ্রকার ঘণার অর্থ--আত্মার দ্বারা আত্মার বিনাশ । 
স্রতরাং প্রেমই জীবনেন্র যথার্থ নিয়ামক 1 ্রেষের অবস্থা লাভ করাই 
সিদ্ধাবস্তা , কিন্ত আমর। যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই "আমরা 
কম কাক্র (তথাকথিত ) কর্ত্তে পাতি । সাত্িক ব্যক্তির! জানে ও 
দেখে যে, সবই ছেলেখেলামাত্র, সুতরাং তারা কোন কিছু নিনে মাথ! 
খামার না । 

এক ঘ! দিনে দেওয়! সোক্তা কাজ, কিন্ত হাত গুটি স্থির হবে থেকে 
“হে প্রভু, আমি তোমারই শরণাগত হলাম ব্ল। এবং. তিনি যা হয় 
করুন বলে অপেক্ষা করে থাক! ভয়ানক কঠিন ! 
৫ই জুলাতি, শুক্রবার | 

যতক্ষণ পধ্যন্ত না তুমি বে কোন মুহুর্তে ব্দ্পাতে প্রস্তত হচ্ছ, 
ততক্ষণ তুমি কখনই সত্য লাভ কব্‌তে পারবে না; কিন্ত অবস্ত 
তোমাকে ধ৮স্সবে সত্যের অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে । 

সু ঞ. গু সু 

চাব্বাকেরা! ভারতের একটী অতি প্রাচীন সম্প্রদা্ব_-তার! সম্পূর্ণ 
ক্ষড়বাদী ছিল । গ্রথন সে সম্প্রদায় লুণ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের 
অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেছ্ে গেছে । তাদের মতে আত্ম দেহ 
ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন__সুতরাং দেহের নাশে আত্মারও 


৫৫ 


দেবৰাণী। 


সাশ এবং দেহনাশের পরগ যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তার কোনও 
প্রমাণ নেই? তারা কেবল ইন্দ্রিরজন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার কর্ত-_ 
অনুযান দ্বারাও যে জ্ঞানলাভ হতে পাবে, ত! স্বীকার করত ন! । 


গু খঃ চি হী 


সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, ভাখব! সমত্বভাব 
লাভ করা । 


পী বু জু ক 


জড়বাদী বল্নে, আমি যুক্ত বলে যে আমাদের জ্ঞান হর, সেটা 
অ্রমমাত্র । বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বন্ধ বলে যেজ্ঞান হয়, সেইটেই 
ভ্রমমাত্ত । বেদাস্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বন্ধ হুইই | ব্যবহারিক 
ভূমিতে ভুমি কখনই মুক্ত নও, কিন্তু পারমাথিক বা আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে ভুমি নিত্যসুক্ত । 

মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও । 

আমরাই শিবস্বরূপ, অতীক্দ্রিয়, অবিলাশী জ্ঞানস্বরূপ ৷ প্রত্যেক 
বা।ক্তর পশ্চাতে অনস্ত শক্তি রয়েছে ; জগদস্বার কাছে প্রার্থনা করলেই 


এপক্তি তোমাতে আস্বে । *. *.প 
হে মাতঃ বাণীশ্বরি, তুমি স্বসনসু, তুমি আমার জিহ্বায় বাক্রূপে 
আঁবিভূতা হও । 


 পহে মাতঃ, বজ তোমার বাণীস্বরূপ- তুমি আমার ভিতর আবিভৃতি 
হও! হে-কাঁলি, তুমি অনস্ত কাঁলরূপিনী, তুমিই অমোঘ শক্তি- 
স্বক্পিনী 1” 


€৬ি 


দেববাণী। 


৬ই জুলাই, শনিবার । 

( অস্ত স্বামিজী ব্যাসরুত বেদাস্তক্ত্রের শাঙ্করভাব্য অবলম্বন করি! 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । ) 

শঙ্করের মতে জগৎকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে__অম্মনথ 
€ আমি ) ও বুন্মদ্‌ (তুমি ,॥। আর আলোক ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ বস্ত, এ ছুটাও তদ্প ; সুতরাং বলা বাহুল্য, এ ছুয়ের কোনটা 
থেকে অপরটী উৎপন্ন হন্তে পারে না। এই আমি বা বিষয়ীর উপর 
তুমি বা বিষয়ের অধ্যাস হরেছে। বিষয্বীই একমাত্র সতা বস্ত, অপরটা 
অর্থাৎ বিষম আপাত-প্রতীয়যান সভামাত্র । ইহার বিরুদ্ধ মত অর্থাৎ 
বিষয় সত্য ও বিষয়ী মিথ্া1__এ মত কখন প্রমাণ করা যেতে পারে 
না। জড়পদার্থ ও বহিজ্জগৎ আত্মার অবস্াবিশেষ মাত্র । প্রকুত- 
পক্ষে একটা সন্তাই রয়েছে । 

আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার ষিশ্রণে উৎপন্ন | 
যেমন বল-সমাস্তরিকে* ছুই বিভিন্সুখী বলপ্রয়োগের ফলে একটা বস্তুতে 
কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, তদ্রুপ এই সংসারও আমাদের উপর 
প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমুহের ফলম্বরূপ । এই জগৎ ব্রহ্গস্বরূপ ও 
সত্য ; কিন্ত'নামরী জগৎকে সে ভাবে দেখছি না; যেমন শুক্তিকায় 
রুক্দতত্রম হর, আমাদেরও ব্রন্গে তন্দরুপ ভগদ্ভ্রম হয়েছে । এক্ষেই 


পপ জি, সপ | আালাপপা এপ শপ শী তি শপ পাশা পাপওি জর পপির পিন লাশ পা শা টি শিপ কপাল ৮ ০ আপা শাক চক স্পা শপ পি পপ” উপর 


* [১8191161081205 96 100:055--একটী সমাস্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্র বাহন্বর 
বদি ছুইটী বলের প্রগাড়ত। ও গতিরেখার সুচনা ক্ষয়ে, তাহা হইলে উহার কর্ণ দ্বারা, 
উ ছুই ৰলের সমবার়ঞ্জ।নত ফলের প্রগাঢ়তা ও গতিরেখ। নিরূপিত হইবে। 
৫৭ 


দেববাণী । 


অধ্যাস বলে । যেমন পুর্বে আমর! একটা দৃশ্ত দেখেন্ছ, এখন সেইটে 
স্ররণ হল । যে সন্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর্রকরে, 
তাকেই অধ্যন্ত সত্তা বলে । সেই সময়ের অন্য সেট। সা বলে বোধ হয় 
বটে, কিন্ত প্ররুতপক্ষে ত! সত্য নয় । অথব' অধ্যাসের দৃষ্টাস্ত অপরে 
এইরূপ দেন,_উষ্ণতা জলের ধন্ম নয়, অথচ আমরা যেষন জল উষ্ণ 
বলে কলন! করে থাকি 1 সুতরাং ব্যাস মানে “অতন্মিন্‌ তন্বুদ্ধিঃ+-_ 
ষে বস্ত যা নর, তাতে সেই বুদ্ধি করা | সুতরাং বোবা যাচ্ছে যে, আমবা 
যখন জগৎ দেখছি, তখন আমর! সত্যকেই দর্শন কর্ছি, কিন্ত ম/বাখানে 
একটা আবরণ পড়েছে-_-তার দ্বার! নিকৃতভাবাপন্ন করে দেখ্ছি। 

তুমি নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ না করে কখন নিজেকে আান্তে পার 
ন!। ভ্রান্তি অবস্থায় আমাদের সামনের বস্ত্গুলোকেই আমর! সত 
বলে মনে করি, অদৃষ্ট বস্তকে কখন সত্য বলে আমাদের বোধ হয় না 
এইরূপে আমর! বিষয়কে বিষরী বলে ভূল করে থাকি । আম্ম কিন্ক 
কখন বিষ হন না । মন হচ্ছে অন্তঃকরণ বা! অস্তরিজ্জিয। আর 
বহিরিক্তরিয় গুলি তারই হস্তের য্ধস্বন্ন্প! বিষক্সীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
বহিঃপ্রক্ষেপ বা বিষরীকরণের শক্তি (0৮)০05116 0০৯৩) আছে 
_-ভাইতে তিনি “আমি আছি" বলে আপনাকে জান্তে পেন । কিন্ত 
সেই আত্ম! বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়, ষন ব! ইঞ্ড্রিয়ের বিষয় নন । তবে 
আমর। একট! ভাবকে আর একটী। ভাবের উপর অধ্যাস করতে পাবি-_ 
ঘেষন আমর! ধখন বলি “আকাশ নীল”,--আকাশটা একটা ভাব মাত্র, 
আর নীলত্বও একটা ভাব-_-আমর! নীলত্ব ভাবটা আকাশের উপর 
আরোপ বা অধ্যাস করে থাকি । 

র €৮ 


দেববাণী। 


বিছ্চা ও আঅবিদ্যা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান__এই ছুই নিরে জগৎ, কিন্ত 
আত্ম! কোন কালে অবিদ্যাচ্ছন্ন হন না । আপেক্ষিক জ্ঞানও ভাল, 
কাঁরশ, সেটা সেই চরষ জ্ঞানে আলরোভ্ণের সোপান । কিন্তু ইন্ডিজ 
জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি, বেদগ্রমাণজন্ত জ্ঞানও কখন পরমার্থ 
সত্য হতে পারে না ; কারণ, প্রগুলি সবই আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার 
ভিতর । প্রথমে “আমি দেহ” এই শ্রম দুর কনে দাঁও, তবেই যথার্থ 
বানের আকাজ্ক। হবে । মানবীয় জ্ঞান পশুজ্ঞীনের উচ্চতর অবস্থামাত্র । 

বর সঃ ০ ক 

বেদের এক অংশে কন্ধকাণ্ড-_নানাবিধ অনুন্ঠানপদন্ধতি, যাগযজ্ব 
প্রভৃতির উপদেশ আছে । অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও যথার্থ আধ্যাত্মিক 
ধন্মের বিষয় বণিত আছে । বেদের এই ভাগ আত্মতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ 
দেন, আল সেই জন্তই বেদের &ঁ ভাগের জ্ঞান যথার্থ পারমাথিক জ্ঞানের 
অতি সমীপবন্তী। সেই অনস্ত পুর্ণ পরত্রন্মের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের 
উপর বা পর কিছুর উপর নির্ভর করে ন| ; এই জ্ঞান স্বরং পুর্ণন্বরূপ | 
বন্ধ শাস্ত্র পাঠেও এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এটা 
অপরোক্ষান্তভৃতিস্বরূপ । আরসির উপর যে ময়লা রয়েছে, তা পরিফার 
করে ফেল'। : দিঞ্জের মনটাকে পবিত্র কর, তা হলেই দপ. করে 
তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমিই ব্রহ্ম । 

শুধু ব্রক্মই আছেন-__জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ছুঃখ নেই, কষ্ট নেই, 
নরহ'তা। নেই, কোনরূপ পরিপাষ নেই, ভালও নেই, মন্দও নেই, সবই 
আমরা রজ্জুতে সর্পত্রম কর্ছি--ভ্রম আমাদেরই । আমরা তখনই 
কেবল জগতের কল্যাণ ক্র্তে পারি, যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি 
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এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন । হত্যাকারী ব্যক্িও ব্রহ্গস্ববূপ__ 
তার উপর হত্যাকারিরূ্প যে আবরণ ররেছে, তা তার উপর অধ্যস্ত 
বা আরোপিত হয়েছে মাত্র । তাকে শ্লান্তে আস্তে হাতে ধরে এই সত্য 
জানিয়ে দাও । 

আত্মাতে কোন জান্তভেদ নেই , “আছে” এইটে ভাবাই ভ্রম । 
সেই রকম “আত্মার জীবন ব| মরণ ব| কোন প্রকার গতি বা গুপ আছে' 
ভাবাও ভ্রম । আত্মার কখনও পরিণাম হর ন!, আত্মা কখনও যানও 
না, আসেনও না। তিনি তার নিজের সমুদর প্রকাশগুলির অনস্ত 
সাক্ষিন্বরূপ, কিন্ত আমর! তাকে এ প্রকাশ বলে মনে করছি। এ এক 
অনার্দি, অনস্ত ভ্রম চিরকাল ধরে চলেছে । তবে বেদকে আমাদের 
ভূমিতে নেমে এসে আমাদের উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ, বেদ যদি 
উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা! ভাষাম্ন আমাদের কাছে বল্তেন, 
তা হলে আমরা ত। বুঝ তেই পার্তাম ন|। 

স্বর্গ আমাদের বাসনান্থষ্ট কুসংস্কার মাত্র, আর বাসনা চিরকালই 
বন্ধন,_ন্মবনতির স্বারস্বরূপ । ব্রন্গদৃষ্টি ছাড়| আর কোন ভাবে কোন 
বন্ধর দ্রিকে অগ্রসর হয়ো ন।। ত1 যদি কর, তা হলে অন্তায় ব! মন্দ 
দেখবে ; কারণ, আমর! যে বস্ত দেখতে যাই, তার”উপর একটা 
ভ্রশাত্সক আবরণ প্রক্ষেপ কৰি, তাহ মন্দ দেখতে পাই। এই সবভ্রষ 
হতে মুক্ত হও, এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। সর্বপ্রকার ভ্রমমুক্ত 
হওয়াই যুক্তি । 

এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্গকে জানে; কারণ, সে জানে, 
পআমি আছি” ; কিন্ত মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জালে লা । আমরা 


€ ১৬ 


দেববাণী। 


সকলেই জানি যে, আমর! আছি, কিন্ত কি করে আছি, তা জানি না। 
অছ্ৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্তান্ি নিয়তর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র ৷ 
কিন্ত বেদের তত্ব এই যে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মা 
রয়েছে, ভা ব্রহ্মন্বরূপ । জগত্প্রপঞ্জের মধ্যে যা কিছু, সব জন্ম, 
বৃদ্ধি ও মৃত্যু, ব! উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ছার] সীমাবদ্ধ । আমাদের 
অপরোক্ষানুভূত্ি বেদেরও অতীত) কারণ, বেদেরও প্রাষাণ্য এ 
অপরোক্ষান্ুভৃতির উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ বেদাস্ত হচ্ছে 
প্রপঞ্চাতীত স্ন্ার তত্বজ্ঞান । 

স্থ্টির আদি আছে বললে, সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে 
কুঠারাঘাত কর! হয়। 

অগৎ্প্রপর্ধান্তরগত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে মার। বলে । যতক্ষণ 
ন| সেই মাতৃশ্বরূপিণী মহাযায়া আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমন 
মুস্ত হতে পারি না । 

জগৎটা আমাদের সম্ভোগের জন্ পড়ে রয়েছে ; কিন্ত কখন কিছুর 
অভাব বোধ করে! না। অভাব বোধ করাট! হুব্বলতা, অভাব বোঁধেই 
আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। কিন্তু আমরা কি ভিক্ষুক? 
আমর! রাজপল্র । ও 
৭ই- জুলাই, রবিবার, প্রাতঃ কাজ। ৷ 

অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ কর! যাক না কেন, তা৷ অনস্তই 
থাকে, আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনন্ত । 

পরিণাষধী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত---উভদ্ন অবস্থাতেই ব্রঙ্গ 
এক্‌ । জ্ঞাত ও জ্েরকে এক বলে জেনো 1 জ্ঞাত, জ্ঞান ও জেয 
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এই ত্রিপুটী জগৎ্প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাচ্ছে । যোগী ধ্যানে যে ঈশ্বরের 
ঘর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই দেখে থাকেন । 

আমরা যাকে স্বভাব ঝ| অধৃষ্ট বলিঃ ত। কেবল ঈশ্বরেচ্ছামাত্র । 

যতদিন ভোগসুখ খোজ যাঁর, ততদিন বন্ধন থেকে যার । যতক্ষণ 
অপূর্ণ থাক! যার, 'তক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ, ভোগের অর্থ অপূর্ণ 
বাসনার পরিপুত্তি। জীবাত্ম! প্রকৃতিকে সম্ভোগ করে থাকে । প্রকৃতি, 
জীবাত্স। ও লীশ্বর_-ইহাদদের অন্তনিহিত সত্য হচ্ছেন ব্রহ্গ। কিন্তু 
যতদিন আমর! তাকে প্রকাশ না কচ্ছি, ততদিন তাকে আমরা দেখতে 
পাই না । যেমন ঘর্ষণের ঘারা অগ্নি উৎপাদন কর্তে পারা যায়, তেমনি 
ব্রহ্মকেও মন্থনের ঘ্ার। প্রকাশ করতে পারা যায় এ দেহটাকে লিঙ্গ অরণি, 
প্রণব ব| ওযক্কারকে উত্তরারদি বলে কল্পনা কর, আর ধ্যান যেন মন্থন- 
স্বরূপ ।* তা হলে আত্মার মধ্যে যে ব্র্দজ্ঞান্রূপ অগ্রি আছে, তা প্রকাশ 
হয়ে পড়বে । তপ্ত! স্বার। এইটে কর্‌তে চেষ্টা কর । দেহকে সরলভাবে 
ব্রেখে ইন্জ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও । ইন্দ্রিয়কেন্দ্র গুলি সব ভিতরে, 
তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল বাহিরে । সুতরাং তাদের জোর 
করে মনে প্রবেশ কিরে দাও! তার পর ধারণাঁর সহারে মনকে ধ্যানে 
স্থির কর। যেমন ছধের ভিতর সর্বত্র থি রয়েছে, ্রহ্মও তজপ জগতের 
সর্ব রয়েছেন । কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ 
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পান। যেমন মন্থন করলে ছবধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের 
ঘ্বার। আল্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। * 

সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় ছাড়া! একটা ষষ্ঠ 
ইন্দ্রির আছে । তাই দিয়েই অতীন্দ্িয় জ্ঞানলাভ হককে থাকে । 

১১ চ সা ০ 

জগৎ্ট| একটা অবিরাম গতিস্বরূপ, আর ধর্ষণ ( [71106191) ) 
হতেই কালে সমুদষের নাশ হবে; তাঁর পর দিল কতক বিশ্রাম হয়ে 
আবার সব আর্মড হবে । 

যতদিন এই 'ত্বগন্বর' মানুষকে বেষ্টন করে থাঁকে, অর্থাৎ যতদিন 
সে আপনাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে 
পায় না। 
রবিবার, অপরাহ্ণ । 

ভাঁরতে ছটী দর্শনকে আস্তিকদর্শন বলে; কারণ, তারা বেদে 
বিশ্বাসী ৷ 

ব্যাসের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি 
সুত্রাকারে অর্থাৎ যেমন বীজগণিতশান্ত্রে খুব সংক্ষেপে করেকট! 
অক্ষরের সাহায্যে তাবপ্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে এটা 
লিথেছিলেন,_এতে কর্তা ক্রিরা' বড় একটা নেই। ব্যাস-হত্র 
এ্রইরূপ সংক্ষেপে রচিত হওয়ার, শেষে তার অর্থ বুঝতে এত গোল 
হুল ঘে, এ এক শ্ত্র থেকেই দৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অধ্বৈতবাদ 


এ কপার জিপ ৮৮ পাশ সম পাপ থাপ্পর পা পবা জাপার 


* খ্বতমিব পয়সি নিগুড়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্‌ | 
সততং মস্ক্ধিতব্যং মনসা মস্থানভূতেন ।-ত্তহ্ষবিস্দু উপনিষৎ, ৩০ 
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বা “বেদাস্ত-কেশরীগ্র উৎপত্তি হল । আর এই সব বিভিন্ন মতের 
বড় বড় ভান্যকারের! বেদের যূলকে তাদের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার 
জন্ত সময়ে সময়ে জেনে শুনে মিথাবাদী হয়েছেন । 

উপনিষদ্দে কোন ব্যক্তিবিশেষের কাধ্যকলাপের ইতিহাস অতি 
অল্পই পাঁওয়! যাঁয়, কিন্তু অন্তান্ত প্রায় সকল শাস্ত্রই প্রধানতঃ কোন 
ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস। 

বেছে প্রায় গুধু দার্শনিক তত্বেরই আলোচন! আছে : দর্শন-বজ্জিত 
ধন্ম কুসংস্কারে গিয়ে ঈীড়ায়, আবার ধন্ম-বজ্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতার 
পরিশত হয় । 

বিশিষ্টাতৈভবাদ মানে অগ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষষূক্ত । তার 
ব্যাখ্যাতা বামান্তজ 1 তিনি বলেন, “বেদক্প ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে ব্যাস 
যানবজাতির কল্যাণের জন্ত এই বেদাস্তদর্শনরূপ মাখন তুলেছেন 1” 
তিনি আরও বলেছেন, “জগত্প্রভূ ব্রহ্ম অশেষ-কল্যাণ-খুণ-গণ-সমন্বিত 
পুরুষোভ্তম 1” অধ্ব পুরাদন্তর দ্ঘতবাদী । তিনি বলেন, স্ত্রীলোকের 
পধ্যস্ত বেদপাঠে অধিকার আছে । ভিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে 
তাঁর মত স্থাপনের অন্য শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম 
মানে বিবুঃ, শিব নন, কারণ, বিঞ্ুঃ ভিন্ন মুক্তিদাতা আর নে নেই । 
৮ জুলাই, সোমবার । 

মধ্বাচাধ্যের ব্যাখ্যার ভিতর রে স্থান নেই_-তিনি শাস্ত্র- 
প্রমাণেই স্ব গ্রহণ করেছেন । 

রামান্ুজ বলেন, বেদই সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ । ত্রৈবর্ণিক 
অর্থাৎ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিকস ও বৈহ্ত এই তিন উচ্চবর্ণের জস্তানদের 
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যজ্জোপবীত গ্রহণের পর অষ্টম, দশম বা একাদশ বর্ষ বরসে বেদাধ্যয়ন 
আরম্ভ করা উচিত । বেদাধ্যয়নের অর্থ গুরুগৃহে গিয়ে নিয়মিত স্বর ও 
উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি আগ্ন্ত কণ্ঠস্থ করা। 

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারশ ; এই জপ 
করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনস্তশ্বরূপে উপনীত হন |: 
যাগযজ্ঞাদি যেন অদৃঢ় নৌকা বা ভেলাস্বরূপ । ব্রঙ্গকে জান্তে হলে 
এ যাগযজ্ঞাদি ছাড়! আরও কিছু চাই ; আর ব্রহ্মভ্ঞানই মুক্তি । মুক্তি 
আর কিছু নয়-_অজ্ঞান্দের বিনাশ ; আর ব্রহ্গজ্ঞানেই এই অজ্ঞনের 
বিনাশ হয় । বেদাস্তের তাৎপর্য জান্তে গেলে যে এই সব যাগষজ্ঞ 
কর্‌তে হবে, তার কোন মানে নেই ; কেবল ওক্কার জপ কর্লেই যথেষ্ট । 

ভেদদর্শনই জমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই ভেদদর্শনের 
কারণ । এই কারণেই যাগষজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই; 
কারণ, তাঁতে আরও ভেদজ্ঞান বাঁড়িয়ে দের । এ্রী সকল যাঁগযজ্ঞাদির 
উদ্দেস্ত কিছু € ভোগসুথ ) লাভ করা--অথবা কোন কিছু (ছঃখ ) 
থেকে নিস্তার পাওয়!। 

ব্রহ্ম নিক্ষিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মাম্বরূপ-_ 
এই প্রকার জ্ঞানের ঘারাই সকল ত্াসতি দূর হয়! এই তত্ব প্রথম 
শুন্তে হবে, পরৈত্খনন অর্থাৎ বিচার ছারা ধারণা কর্‌্তে হবে, অব- 
শেষে প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করতে হবে । মনন অর্থে বিচার করা_-বিচার 
ছারা, তুক্তিতর্কের দার এ জ্ঞান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা । 
প্রত্যক্ষান্ুভূৃতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে সর্বদা চিস্তা বা ধ্যানের দ্বারা 
ভাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করে ফেলা । এই অবিরাম 
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চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র হতে অপর পাত্রে প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন 
তৈলধারার মত । ধ্যান দিবারাত্র মনকে প্র ভাবের মধ্যে রেখে দেয় 
এবং তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ কর্‌তে সাহায্য করে| সর্বদা 
'“সোহহুংঃ “সোহহ্‌হ, এই চিন্ত। কর-_এইরূপ অহরহ চিস্ত! মুক্তির প্রায় 
কাছাকাছি । দিবারাত্র বল--“সোইহং, “সাহহং | এইরূপ সর্ব্বদ। 
চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ হবে । ভগবানকে এইরূপ তন্ময় 
ভাঁবে সদাসব্বদ! স্মরণের নামই ভক্তি । 

সর্ধবপ্রকারু শুভকর্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য 
করে থাকে । শুভ চিস্তা ও গুভ কার্্য- অশুভ চিন্তা ও অশুভ কন্ম 
অপেক্ষা কম ভেদভ্ঞন উৎপাদন করে, স্রতরাং গোঁণভাবে এরা মুক্তির 
দিকে নিয়ে যান । কন্ম কর, কিন্ত কন্মফল ভগবানে অর্পণ 
কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পুর্ণত। ব1 সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। ঘিনি 
ভক্তিপুর্ববক সত্যন্বর্ধপ ভগবানের সাধন| করেন, তার কাছে লেই 
সত্যন্বপ্ূপ ভগবান্‌ প্রকাশিত হন। 

নী চা সঃ কা 
আমর! যেন প্রদীপত্বরূপ, "মার প্র প্রদীপের জলাটাহি হচ্ছে আমরা 
যাকে “জীবন বলি। যখনই অযনজান ফুরিয়ে যাবে, আলোচীও 
উজ ঘাবে। আমর। কেবল প্রদীপটাকে প্র রাথ্তে পারি । 
জীবনটা কতকগুলি জিনিসের যিশ্রণম্বরূপ, এটা! একটা কারম্রূপ, 
ন্তরাং এটা অবশ্ঠই এর উপার্দানকারণগুলিতে লয় হবে। 
৯ই জুলাই, মঙ্গলবার । 
আত্মা হিসাবে মানুষ বাস্তবিক মুক্ত, কি মান্য হিসাবে দি 
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বদ্ধ, প্রত্যেক ভৌতিক অবস্থা দ্বারা সে পরিণাম পাচ্ছে । মানুষ 
হিসাবে, তাঁকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা 
মুক্তি ব! স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্্যস্ত। কিন্তু জগতের সব 
শরীরের মধ্যে এই মনুষ্যশরীরই সর্বশ্রেঠ শরীর, আর মনুষ্যমনই সর্ব্- 
শ্রেষ্ঠ মন ! যখন মানব আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্তকমত “যে 
কোন শরীর ধারণ কর্তে পারে; তখন সে সব নিয়মের পার । 
এটা একটা উক্তিমাত্র ; একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে । প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে কাধ্যে এট। নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখতে হবে। 
আমন নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে 
পারি না । ধন্মবিজ্ঞানের মধ্যে এক্ষাত্র বাঁজযোগই প্রমাথ করা 
যেতে পারে, আর আমি যা! নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঠিক বলে 
জেনেছি, তাই শুধু শিক্ষ। দিয়ে থাক । বিচারশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ- 
প্রাপ্ত অবস্থাই অপরোগ্ষ জ্ঞান, কিন্তু ত। কখন যুক্তিবিরোধী হতে 
পারে না । 

কন্মের দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ হয়, স্থতরাং বন্ম বিস্ত। বা জ্ঞানের সহায়ক । 
বৌদ্ধদের মতে মানব ও তিয্যগৃঞ্জাতির হিতসাধনই একমাত্র কম; 
্রাহ্মণ বা হিন্দুদের মতে উপাসন| ও সর্ধপ্রকার যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও 
ঠিক সেইরূপই কর্ম, এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক । শক্করেন্ মতে, 
“শুভাশুভ সর্বপ্রকার কন্মই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক |” যে সকল 
কার্য অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যার, সেগুল। পাপ-_-সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
নয়, কিন্তু কারণশ্বক্ূপে-যেহেতু তাদের দ্বার! রজঃ তমঃ বেড়ে 
সবার। লত্তবের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য বা গুভকম্মের 
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দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দুর হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর- 
দর্শন হয় । 

জ্ঞান কথন উৎপাদন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল আবিষার 
কর! যেতে পারে; আর যে কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিক্ষিয়। 
করেন, তাঁকেই প্রত্যাদিষ্ই (1751750 ) পুরুষ বলা ষেতে পারে । 
কেবল, যদি তিনি আধ্যাত্মিক সহ্য আবিষার করেন, আমন্রা তীকে 
ধষি বা অবভার বলি ; আর যখন সেটা কোন অড়জগতের সন্য হন, 
তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলি । আর যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক 
্রঙ্গই, তথাপি আমর! প্রথমোক্ত শ্রেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি | 

শঙ্কর বলেন, ব্রঙ্গ সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার, তার ভিত্তিস্বরূপ, 
আঁর জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়রপ যে অভিব্যক্তি, তা ব্রন্দেতে কাল্পনিক 
ভেদমাত্র । রামানুক্ত ব্রন্দে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খাঁটি 
অইবৈতবাদীরা ব্রন্দে কোন গুণই স্বীকার করেন নাঁ_এমন কি সত্তা 
পর্যযস্ত নয়--সন্ত! ব্ল্ৃতে আমরা যাই কেন বুঝি না । বাঁমান্জ বলেন, 
ঘঁমর। যাকে জ্ঞান বলি, ব্রহ্ম তার সান্স্বরূপ | অব্যক্ত বা সাম্যভাবাপনন 
জ্ঞান ব্যক্ত ব| বৈষম্যাবন্থ। প্রাপ্ত হলেই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি । 

কা পী রঃ ঠ 

জগতের উচ্চতয দার্শনিক ধর্দসমূহের মধ্যে অন্যতম বৌদ্ধধর্ম ভারতের 
আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল । ভেবে দেখ দেখি 
_আঁড়াই হাজার বংসর পুর্বে আধ্যদের সভ্যতা! ও শিক্ষা কি অদ্ভুত 
'ছিল--যাঁতে তাঁর! এরূপ উচ্চ উচ্চ ভাবের ধারণ! করতে পেল্লেছিল ! 

ভারতীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্য একমাত্র বুদ্ধই জাতিতে 
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স্বীকার করেন নি, আর এখন ভারতে একজনও বৌদ্ধ দেখ তে পাওয়া 
যার না। অন্তান্ত দার্শনিকরা সকলেই অন্ন বিস্তর সামাজিক কুসংস্কার- 
গুলোর ধামাধর! ছিলেন ? তীর! যতই উ'চুতে উঠে থাকুন না কেন, 
তাদের মধ্যে একটু আধটু চিল শকুনির ভাব ছিলই। গুরু 
মহারাজ্ঞ যেমন বল্তেন, "চিল শকুনি এত উ*চুতে ওঠে যে, তাদের 
দেখা যার ন, কিন্তু তার্দের নজর থাকে গো-ভাগাড়েঃ কোথায় এক 
টুকৃর! পচা মাংন পড়ে আছে 1” 
গা ঙঃ রস সঃ 

প্রাচীন হিন্দুর। অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন--যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ । 

তা বলতেন, 
পুস্তকস্থ! তু ষ! বিদ্ধ পরহস্তগতং ধনম্‌ | 
কার্য্যকাঁলে সমুৎপন্নে ন স| বিদ্য। ন তদ্ধনম্‌ ॥-_চাঁণক্যনীতি । 

বিদ্তা যর্দি পুথিগত হয়, আর ধন যর্দি পরের হাতে থাকে, 
কাধ্যকাল উপস্থিত হুলে সে বিদ্যাও বিদ্যা নর, সে ধনও ধন নয়। 

শক্ষরকে অনেকে শিবের অবতার বলে জ্ঞান করে থাকে । 
১০ই জুলাই, বুধবার । 

ভারতে +%-% ছ ৫কাটি মুসলমান আছে-_তার্দের মধ্যে কতক 
স্থুকী আছে । এই সুফীর! জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান 
করে। আর তাদের ঘারাই এ ভাব ইউরোপে এসেছে। তাঁর! বলে, 
“আনল হুক্‌” অর্থাৎ আমিই সেই সত্যন্বব্ূপ। তবে তাদের ভিতর 
বহিরঙ্গ বা প্রকাশ্ত, এবং অস্তরন্ক বা গুহা মত আছে । মহম্মদ নিজে 
অবশ্বা.এটা বিশ্বাস কর্তেন না । 
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হাঁশাশিন' 1 শব্দ থেকে ইংরাজী 4১9585517 ( হতাকারী ) 
শব্ধ এসেছে । মুসলমানদের একটা 'প্রাচীন সম্প্রদার ভাদের ধন্দমতের 
অঙ্গন্বরূপ বিবেচন! করে অবিশ্বামী অর্থাৎ মুসলমান ছাড়া অন্য ধন্মী- 
বলহ্বীদের মার্ত . 
মুসলমানদের উপাসনার সময় এক কুজে! জল সাম্নে রাখতে 
হয়া ঈশ্বন সমগ্র জগৎ পরিপুর্ণ করে রয়েছেন, এটা তারই 
প্রতীকম্বরূপ । 
ন্ রঃ ঝা 
হিন্দুরা দশাবতারে বিশ্বাস করেন । তীঁদের মতে নয় জন অবতার 
হয়ে গেছেন, দম অবতার পরে আস্বেন । 
্ ক প শু 
শককরকে কখন কখন, বেদের বাকাসকল তথ্প্রচাঁরিত দর্শনের 
সমর্থক-_এইটা প্রমাঁশ কর্তে কুট তর্কের আঁশ্রর নিতে হয়েছে । বুদ্ধ 
অন্ত সকল ধন্খাচান্যের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন । তিনি 
বলে গেছেন, “কোন শানে বিশ্বাস করো না। ধেদ মিথ্যা । যদি 
আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ মেলে, মে নেদেরই সৌভাগ্য । আমিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ; যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনায় কোন 'ফল পদ । মনুষ্য 


সি নন সা 








উপ সী 8 সাপটি 


+ এই ধর্মসম্প্রদায় একাদশ শতাব্দীতে সিরিয়াতে বর্তমান ছিল--ইহার! 
ইফাদের নেতার আঁদেশানুসারে বিস্তর গুপ্তহত্যা করিত । “হাশাশিন্‌' শবের অর্থ 
হাশিশ, তক্ষক । হাশিশ, একপ্রকার মগ ৷ এই সম্প্রদায়ের হত্যাকারীরা ই 
অন্য বাবহার করিক্প! হত্যাকার্যের জন্ত গ্রস্ত হইত বলিয়া ইহাদের উক্ত নাম 
কইয়াছে। 
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জান্ির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে সর্বাঙ্গসম্পর নীভিবিজ্ঞান শিক্ষা 
দিয়েছিলেন । তিনি মহজ্জীবনের জন্যই মহজ্জীবন যাঁপন কর্তেন, 
তিনি ভালবাসার জন্যই ভালবাল্তেন ; তীর অন্ত 'সভিসন্ধি কিছু 
ছিল না। 

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ষকে মনন কর্তৈ হবে ; কারণ, বেদ এইরূপ 
বল্ছেন। বিচার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহায়ক । বেদ এবং স্থান্তৃভৃততি 
এই স্উভরই ব্রন্মের অস্তিত্বের প্রমাণ | তীর মন্ডে বেদ একপ্রকার 
অনন্ত জ্ঞানের সাকার বিগ্রহস্বরূপ | বেদের প্রমাণ এই যে, তা ব্রহ্ম 
হতে প্রন্থুত হয়েছে, আবার ব্রন্ের প্রমাণ 'এই যে, বেদের মত অন্ভুত্ত 
গ্রন্থ ব্রহ্ম বাতীত আর কারও প্রকাশ কর্বার সাঁপা নেই । বেদ সর্বব- 
প্রকার জ্ঞানের খনিম্বরপ ; আঁর মানুষ যেনন প্রশ্বাসের ঘার! বাঁষু বাইরে 
প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তীর ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে । 
সেই ক্বস্তাই আমরা জান্তে পারিঃ তিনি সর্বশক্কিমান্‌ ও সর্বজ্ঞ | তিনি 
লগত স্যষ্টি করে থাকুন বা ন! থাঁকুন, তাঁতে বড় কিছু আসে যায় লা; 
কিন্ত জিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস । বেদের 
সাহায্যেই জগৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জান্তে পেরেছে-_তীকে জান্বার আর অন্য 
উপায় €্ি।। | 

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি 1 এটা সমগ্র হিন্দু- 
জাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই 
ষে” বেদে গরু হারালেও পাওয়া যায় । 

শঙ্কর আরও বলেন, কম্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান 
নয়। ব্রহ্গজ্ঞান কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাঁগষজ্ঞাি 
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অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে না, যেমন একট। 
স্থাগুকে একজন ভূত মনে কর্ছে বা অপর একজন হারের কর্ছে, , 
তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না। 

আমাদের বেদাস্তবেগ্য জানের বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, বিচার বা! 
শান্স দ্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলদ্ধি হতে পারে না । তীকে সমাধি দ্বারা 
উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদান্তই ওঁ অবস্থা লাভের উপায় দেখিয়ে 
দেয়। তোমাদের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই 
নিপু ব্রন্মে পৌঁছুতে হবে । প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রহ্মকে অনুভব কচ্ছে ; 
ব্রহ্ম ছাড়া আর অনুভব কর্বার দ্বিতীর বস্তই নেই। আমাদের ভিতর 
যেটা “আমি” “আমি' কর্ছে, সেইটাই ব্রহ্ম । কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত 
তাকে অন্থুভব কর্ছি, তথাপি আমরা জানি না! যে, তাকে অনুভব 
কর্ছি। যেমুহুর্তে আমর! এ সত্য জান্তে পারি, সেই মুহূর্তেই 
আমাদের সব ছুঃখ কষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের এ সত্যকে 
আনতেই হবে । একত্ব অবস্থ! লাভ কর, তা হলে আর দ্বেতভাব 
আন্বে না। কিন্তু বাগযজ্ঞারদি দ্বার! জ্ঞান লাত হয় না; আত্মাকে 
অন্বেবধ, উপাপন! এবং সাক্ষাৎকার করা, এই সকলের দ্বারাই সেই 
জান লাভ হবে । ০ 

ব্রদ্মবিগ্ভাই পরা বিগ্ভ।-_-শপর। বিগ্কা হচ্ছে বিজ্ঞান । মুগ্ডকোপ- 
নিষদ্‌ ( সক্র্যাসীদের জন্ত উপদিষ্ট উপনিষদ ) এই ' উপদেশ দিচ্ছেন। 
হই প্রকার বিদ্া আছে---পর। ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে 
দেবোপাসনা ও নানাবিধ যাগযজ্জের উপদেশ, সেই কর্মকাণ্ড এবং 
সর্ববাবিধ লৌকিক জ্ঞানই অপর! বিদ্যা । যন্থারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ 
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হয়, তাই পরা বিদ্যা । সেই অক্ষর পুরুষ নিজে থেকেই সমুদয় সৃষ্টি 
কচ্ছেন-_বাইরের অপর কিছু তার উপর কার্ধ্য কচ্ছে ন!। সেই ব্রহ্গই 
সমুদ্র শক্তিস্থরূপ, ব্রহ্ষই যা কিছু আছে সব। যিনি আত্মযাঁজী, তিনিই 
কেধল ব্রহ্গকে জানেন । অজ্ঞানেরাই বাহা পুজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ; 
অজ্ঞানেরাই মনে করে, কন্মের দ্বারা আমাদের ব্রহ্গলাভ হতে পারে । 
বার! সুুয়া-যোগমাণে গমন করেন, তারাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন । 
এই ব্রহ্মবিষ্া শিক্ষা করতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে । সমহ্টিতেও 
যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে ; সমুদয়ই আত্মা থেকে প্রস্থত হয়েছে । 
গক্কার হচ্ছে যেন ধন্ুঃ, আত্ম হচ্ছে যেন তীর ; আর ব্রঙ্গ হচ্ছেন 
লক্ষ্য । অপ্রমন্ত হয়ে তাকে বিদ্ধ করতে হবে । তাঁতে মিশে এক 
হয়ে যেতে হবে । সসীম অবস্থায় আমর; সেই অসীমকে কখনও 
প্রকাশ করতে পারিনে । কিন্তু আমরাই সেই অসীমন্বরূপ । এইটা 
জানলে আর কারও সঙ্গে তর্কবিতর্কের দরকারি হর না । 
ভক্তি ধ্যান ও ব্রন্মচধ্যের দ্বার! সেই ব্রন্মজ্ঞান লাভ কর্তে হবে। 
“ত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌, সত্যেনৈব পন্থা! বিততো! দ্েবযানঃ 1” সত্যে- 
রই জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্গ- 
লাদ্দেস “কুমাত্র পথগ্রয়েছে ; কেবল সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান । 
১১ই জুলাই, বৃহস্পতিবার । 
প্রেষ স্থির যুল। মাতা ব্যতীত যেমন সন্তান জীবিত থাকৃতে 
পারে না, প্রেম ব্যতীত তেমনি কোন হ্যষ্তিই স্থায়ী হয় না। 
জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নর | জড় 
ও চিৎ পরম্পর সাপেক্ষ__একটা ঘ্বারাই অপরটার ব্যাখ্যা হয় । এই পরি- 


শ৩ 


দেববাণী। 


দৃশ্তযান জগতের যে একট! ভিত্তি মাছে, এ বিষয়ে সকল আস্তিকই এক- 
মত, সেই ভিত্তিস্থানীয় বস্তুর 'প্ররুতি বা স্বপ সন্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ । 
জড়বাদীরা জগতের এরূপ কোন ভি্ভি আছে বলে স্বীকার করেন না । 

সকল ধন্মেই জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক । দেহজ্ঞান অতিক্রম 
করলে হিন্দু, খ্রীষ্টিমান, মুসলমান, বৌদ্ধ, এমন কি, যারা কোঁন 
প্রকার ধন্মমত শ্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি 
হয়ে থাকে । 

৩ বং সা ক 

বীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তৎ-শিষ্য টমাস (20০561৩ 
1008১) কর্তৃক জগতের মধ্যে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান সপ্রদাযর় ভারতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল | এঙলো৷ স্তাকৃসন্ব৷ তখনও অসভা ছিল-_গায়ে চিত্র 
বিচিজ আকৃত ও পর্ববতগুহায় বাস কর্ত। এক সময়ে ভারতে প্রায় 
৩* লক্ষ খ্রীষ্টিয়ান ছিল, কিন্তু এখন ভাদের সংখ্য। প্রান ১০ লক্ষ হবে । 

শ্রী্ধন্দ চিরকালই 'তরবাঁরির বলে প্রচারিত হয়েছে । কি আশ্চর্য্য, 
্ীষ্টের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যেরা এত নরহত্ত্যা করেছে! বৌদ্ধ, 
মুসলমান ও শ্রীষ্টধন্ঘ জগতে এই হিনটাই প্রচারশীল ধন্ম। এদের 
পূর্ববর্তী তিনটা ধর্ম, যথ! হিন্দু, হাদী ও জ্রতুস্টরের ধন্ম (পি, ৯) 
কখনও প্রচার দ্বারা দলপুষ্টি কর্‌তে চেষ্টা করেনি । বৌদ্ধের! কখনও 
নরহত্যা! করেনি, শথাপি তার! শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারা এক সময় 
জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজ মতে নিরে এসেছিল । 

বৌদ্ধরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেরবাদী 1 বাস্তবিকই, শৃন্যবাদ 
বা অধৈতবাদ এই ছয়েনর মাঝখানে যুক্তি কোথাও দাড়াতেই পাবে 
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না । বৌদ্ধেরা বিচারের ঘ্বারা সব কেটে দিকেছিল--তাঁরা তাদের মত 
যুক্তিতে যতদূর গিয়ে দীড়ায়, নিয়ে গিয়েছিল । অগ্বৈতবাদীরাঁও তাদের 
মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই এক অখপগ্ড অদ্বর 
বরহ্মবস্ততে পৌছেছিল, বা থেকে সমুদয় জগতপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে । 
বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও বনুত্ব বোধ 
আছে । এই ছটা অনুভূতির মধ্যে একটী সত্য ও অপরটা মিথ্যা! হবেই | 
শৃন্তবাদী বলেন, বহুত্ববোপ সতা, আর অধৈতবাদী বলেন, একত্ব- 
বোধই সত্য; আর সমগ্র জগতে এই বিবাদই চলেছে । এই নিয়েই 
ধবজ্তাধবন্তি (092 01 *৮০৫ ) চলেছে । 

্দ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা কবেন, শন্তবাদী কোথাও একত্ের ভাব পান 
কি কনে £ ঘৃর্ণমান আলোটা বুত্তাকার ঘনে হয় কি করে? একটা 
স্থিতি স্বীকার করলে তনেই না গতির ব্যাখ্য। হতে পালে ৯ সব 
জিনিসের পশ্চাতে একটা অখণ্ড জনতা প্রতীয়মান হচ্ছে; সেট! শূন্যবাী 
বলেন ভ্রমমাত্র- কিন্ক এরূপ ভ্রমোৎপন্তির কারণ কি, তা তিনি 
কোনরূপে ব্যাখ্যা কর্তে পারেন না । আবার অধৈতবাদীও বোঝাতে 
পারেন না যে, এক বনু হুল কিকনে। এরব্যাখ্য! কেবলমাত্র 
শ৮*-এ-প্র অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে । আমাদের 
তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। 
উক্ত অবস্থায় যাবার শক্তি যেন একটা যন্তরত্বরূপ, আর এ যন্ত্রের ব্যবহার 
অইৈতবাদীরই করায়ভ্ত। তিনিই ব্রহ্গসন্তাকে অনুভব কর্তে সমর্থ; 
বিবেকানন্দ নামক মানুষটা নিজেকে ব্রহ্মসভাতে পরিণত করতে পারে, 
আবার সেই অবস্থ। থেকে মানবীর অবস্থায় ফিরে আস্তে পারে । 
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সুতরাং তার পক্ষে জগৎসমস্তার মীমাংস। হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে 
অপরের পক্ষেও এঁ মীমাংসা হয়ে গেছে; কারণ, সে অপরকে ও 
অবস্থায় পৌঁছুবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে । এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, 
যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধন্মের আরম্ভ । আর এইরূপে উপলব্ধি 
ঘার| জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন য! জ্ঞানাতীত রয়েছে, 
কালে তা সব্বসাধারণের পক্ষে জাঁনগম্য হযে যাবে । সুতরাং জগতে 
ধন্মই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্ধ্য ; আর মানব অজ্ঞাতসারে এইটে অনুভব 
করেছে বলেই সে আবহমান কাল ধন্মভাবকে আশ্রয় কৰে রয়েছে । 

ধন্দন যেন বহুগুণশালিনী পয়ন্থিনী গাভী; সে অনেক লাথি মেরেছে, 
কিন্তু তাঁতে কি? সে অনেক ছুধও দেয় । যে গরুটা ছুধ দেয়, গোয়া! 
তার্‌ লাথি সহা করে যায়। 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে আছে, মহাযোহ ও বিবেক এই ছুই রাজাঁয় 
লড়াই বেধেছিল। বিবেক বাজার সম্পূর্ণ জিত আর হু না। অব- 
শেষে বিবেক বাজার সঙ্গে উপনিষৎ দেবীর পুনশ্মিলন হুল, এবং তাদের 
প্রবোধরূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই ' পুক্রের প্রভাবে তার শক্র 
বলে আর কেউ রইল না। তখন তারা পরমস্ুখে বাস করতে 
লাগলেন । আমাদের 'প্রবোঁধ বা ধর্মসাক্ষীৎকার রূপ মহৈশ্বর্য়-, - ৬৬ 
লাভ করতে হবে। প্র প্রবোধরপ পুত্রকে খাইয়ে দাইরে মানুষ কর্তে 
হবে, ভ| হলেই সে মস্ত একট। বীর হযে ঈ্াড়াবে । 

ভক্কি বা প্রেমের দ্বারা বিন! চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি 
একমুখী হয়ে পড়ে- স্ত্ী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টাস্ত ৷ ভক্তিমার্গ 
স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম । জ্ঞানমার্গ কি রকম ? 
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_-না, যেন একটা! প্রবল বেগশাঁলিনী পার্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে 
তাঁর উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া । এতে অতি সন্বর বস্তু লাভ হুর বটে, 
কিন্ত বড় কঠিন । জ্ঞানমার্গ বলে, “সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর ।৮ 
তক্তিমার্গ বলে, “শোতে গা ভাসান দাও, চিরদিনের জন্ত সম্পূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণ কর |” এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর । 

ভত্ত বলেন,--” প্রভূ, চিরকালের জন্ত আমি তোমার । এখন 
থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই কর্ছ-_ 
আর “আমি” ব! “আমার? বলে কিছু নেই ।» 

“ভে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান কর্ব ; আমার বুদ্ধি 
নেই যে, আমি পাণ্ডিত্য করব; আমার সময় নেই যে, যোগ 
অভ্যাস কর্ব ; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন 
অর্পণ কর্লাম 1” 

যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্ত ধারণা আস্বক, কিছুতেই জীবাস্ম! ও পরমাস্মার 
মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ যদ্দি নাও থাকেন, 
তথাপি প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক । কুকুরের যত পচা ড় 
খুঁজে খুঁক্ষে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মর! 
ভাল । সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ 
কর্বার অন্য সান! জীবন নিয়োজিত কর । মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, 
তখন একট! মহান্‌ উদ্দেশ্তের জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় 
জিনিস কিছু নেই। 

ভক্তিত্বার! বিনা! আরাসে জ্ঞানলাভ হয়-_এ জ্ঞানের পর পন্নাভক্তি, 
আসে। 
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জ্ঞানী বড় সুক্ষ বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্ত বিষয় নিরেও 
একটা! "হ চ বাধিয়ে দেয় ; কিন্তু ভক্ত বলে, “ঈশ্বর তার যথার্থ স্বরূপ 
আমার কাছে প্রকাশ করুবেন” ; তাই সে সব মানে । 
রাবিয়া | 
রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহযান 
নিজ শয্য! পত্রে আছিল! শয়ান । 
এহেন কালেতে নিকটে তাহার 
গমন হুল ছুই মহাজ্মার ;-- 
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান, 
পুজেন যাদের সব মুসলমান । 
কহিলা হাসান সন্বোধিয়। তারে, 
“পৃবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে, 
ঈশ্বর যে শাস্তি দ্িউন ভাঁহারে, 
তা-্বলে বহন সে করে|” 
পবিত্র যালিক-_গভীরাতআ্মা যিনি, 
বলিলেন নিজ অন্ভব-বাঁণী, 
“প্রভুর য। ইচ্ছা, তাই প্রির যার, 
আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার |” 
রাবিয়া শুনিয়া ছছ' সাধুবাণী, 
স্বার্থগন্ধলেশ আছে 'তাহে গণি ; 
কহিলা, “হে জঈশরুপার ভাঙন, 
দুহ' প্রতি এক করি নিবেদন-_ 
৭৮ 
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* যে তন দেখেছে প্রভুর ব্দন, 
আনন্দ-পাথারে হুইবে মগন । 
প্রার্থনার কালে যনেতে তাহার 
'উঠিবে ন। কভু এমত বিচাব__- 
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোঁলকালে ; 
জানিবে ন কভু শাস্তি কানে বলে 1» 
--পাসী কবিতা । 


১২ই জুলাই, শুক্রবান্ | 

€ অগ্ধ বেদান্তহুজ্ের শাঙহ্কবাভাব্য হইতে পড়! হইতে লাগিল । ) 

*তৎ তু সমন্বয়াৎ 

- ব্যাঁসন্ত্র, ১ম, ১ম, ৪র্থ। 
আত্ম! বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপাস্ত । 

ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জান্তে হবে । সমুদয় বেদই অগৎকারণ 
স্থষ্িস্থিতিগ্রলয়কর্তী উশ্বরের কথ! বূল্ছে । সমুদর হিন্দু দেবদেবীর 
উপর ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব এই দেবত্রর রয়েছেন । ঈশ্বর এই তিনের 
একীভাব । 
বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিতে পারে না । তুমি ত দেই 
তর্মই রয়েছ । বেদ কর্তে পারে এইটুকু যে, যে আবরণটা আমাদের 
চোখের সাম্নে থেকে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে, সেইটেকে দূর 
করুতে সাহান্যু করতে পারে । প্রথম চলে যায় অজ্ঞানাবরণ, তার 
পর যার পাপ, তার পর বাসনা ও শ্বার্থপরত। দুর হয়, সুতরাং সব হঃখ- 

প্ঃ 
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কষ্টের অবসান হয়। এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হতে পারে, 
যখন আমর! জান্তে পারি যে, ব্রহ্ম আর আমি এক ; অর্থাৎ আপনাকে 
আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখ, মানবীয় স্উপাধিগুলার সঙ্গে নয় । 
দেহাত্মবুদ্ধি দূর করে দাঁও দেখি, তাঁ হলেই সব ছঃখ দূর হবে । মনের 
জোরে রোগ ভাল করে দেওয়ার এই রহস্ত ৷ এই জগতট! একটা 
হিপনটিজমের ব্যাপার ; নিজের ওপর থেকে এই হিপ টিমের 
আবেশট! দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার বসার কষ্ট 
থাকৃবে ন!। 

মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপ ত্যাগ করে পুণা উপার্জন করতে 
হবে, তাঁর পর পাঁপপুণ্য উভরূই তাঁগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ 
দ্বারা তমকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সত্ব গুণে লয় করতে হবে, 
সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অন্িক্রম করতে হবে। এমন একটা অবস্থা! 
লাভ কর, যেখানে তোমার গুতি শ্বাসপ্রশ্াস তার উপাসনাস্বরূপ হবে । 
যখনই দেখ যে, অপরের কথ। থেকে কোন জিনিস শিখছ, জেনো যে 
পুর্ববজন্মে তোমার সেই বিষর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল ; কারণ 
অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক । 

যতই ক্ষমত! লাভ হবে, ততই ছুংখ বেড়ে যাবে ; সুতরাং বাঁসনাকে 
একেবারে নার্শ করে ফেল । কোন বাসন! করা বেন ভীমন্ুলের 'চাঁকে 
কাঁটি দেওয়া । আর বাসনাগুলো সোণার পাত-মোড়া বিষের বড়ি-- 
এইটে জানার নামই নৈনাগ্য | ূ 

“মন ব্রহ্ম নয় ।” “তত্বমসি'--তুমিই সেই, "অহং ব্রহ্মান্মি'__আমিই 
ব্রহ্ম । যখন মানুষ এইটে উপলর্ি করে, তখন পভিদ্যতে হাদগ্রস্থি- 
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শ্ছিগ্ধস্তে সর্্বসংশয়াঃ”-_+তার সব হ্ৃদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশর ছিন্ন 
হয়। যত দিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্য্যস্ত থাকবেন, 
ততদিন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে না । আমাদিগকে সেই ঈশ্বর বা 
ব্রহ্ম হতে হবে। যা ব্রহ্ম থেকে পুথক রয়েছে, তা চিরকালই পৃথক 
থাকবে ; তুমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক্‌ হও, তুমি কখনও তার 
সঙ্গে এক হতে পার্বে না ; আবার বিপরীত ক্রমে, যদি তুমি এক হও, 
তা হলে কখনই পুথক্‌ হতে পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার 
ব্রন্মের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আন্বে । আমল 
কথা, ব্রন্মের সহিত তোমার নি্ত্যি যোগ রয়েছে---পুণ্য কর্ম কেবল 
আবর্ণটা দূর কর্বার সহায়তা করে । আমরা আজাদ্‌ অর্থাৎ মুক্ত, 
আমাদিগকে এইটে উপলব্ধি করতে হবে । 
'যমেবৈষ বুণুতে”--“্ধাকে এই আত্মা বরণ করেন+ * এর তাৎপর্য 
__ আমরাই আত্ম! এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি । 
বরহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্ট। ও পুরুষকারের উপর নির্ভর 
কর্ছে, অথবা বাইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর কর্ছে ?-_ 
আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর কর্ছে। আমাদের 








আশ আপস শালি শাসন 
লা 


* লারমান্মা। প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধক্সা ন বহুনা শ্রতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে ভ্রেন লভ্যত্তসৈ)ঘ আত্মা বিবৃণুতে তনুং ন্বাম্‌ ॥ 
এই আত্মাকে বে্দাধ্যাপন দ্বারা লাভ করা যায় নাঃ মেধা শ্থারা ৰা বহুশান্ত্ 
শ্রবপেও "উহা লান্ড হর না। এই আত্ম! ধাকে বরণ (অর্থাৎ মনোনীত ) 
করেন, তিনিই লাভ করেন, তীক্গনকটেই এই আত্মা নিজ রূপ প্রকাশ করেন। 
( ক₹ঠ, ২, ২৬), 
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চেষ্টার দ্বারা আরসির উপর যে মলা পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত 
হয়-_'্সারসি যেমন তেমনি থাকে । জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের-এ তিনের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই । যিনি জানেন যে, ভিনি জানেন না, তিনিই 
ঠিক ঠিক জানেন ।* যিনি কেবল একটা মু অবলম্বন করে বসে 
আছেন, তিনি কিছুই জানেন না। 

আমর! বদ্ধ, এই ধারণাটাই ভূল। 

ধন্ম জিনিসটা এ জগতের নর; ধম্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার ; 
এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসট! আত্মার 
স্বরূপ হতে অভিন্ন | আত্ম! সদ। শুদ্ধ, সদ। পুর্ণ, সা! অপরিণামী । এই 
আত্মাকে তুমি কখন জান্তে পার না । আমরা এ আত্মার সম্বন্ধে 
“নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই ব্ল্তে পারিনে। শঙ্কর বজেন, *্যাকে 
আমর! যন বা কর্নার সমুদয় শঞ্জি প্রয়োগ করেও দুর করতে পারি 
না, তাই ব্রহ্ম 1৮ ্ 

সস ঝ্ী ৪ 

এই জগৎ্প্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদে এই ভাব্প্রকাশক শবরাশি 
যাত্র। আমর! ইচ্ছামত এই জগত্প্রপঞ্চকে শ্যষি করতে পারি আবার 
নাশ কর্‌তে পারি । এক সম্প্রদায়ের কর্মাদের মত এই নে শব্দের 
পুনঃপুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটা জাগরিত হর, আর ফলদ্বন্ঈপ 
একটা ব্যক্ত কাধ্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমর! প্রচ "কই 
এক এক জন সৃষ্টিকর্তা । শব্দবিশেষ উচ্চারণ কর্লেই তৎসংরি 


পপ 











* যত্তামতং তক মতং যতং যন ন বেদ সঃ 
অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজনতাম্‌। কেন, ২, ৩। 
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ভাবটা উৎপন্ন হবে, আর ভার ফল দেখ। যাবে। যীমাংসক-সম্প্রদায় 
বলেন, “ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি ।” 
১৩ই জুলাই, শনিবার । 

আমরা য কিছু জানি, তাই মিশ্রণস্বরূপ, আর আমাদের সমুদয় 
বিষয়ানগভূতি বিশ্লেষণ হতে এসে থাকে । মনকে অমিশ্র, ব্বহন্্ বা 
স্বাধীন বস্তু ভাবাই "দ্বতবাদ। শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনক জ্ঞান ব৷ 
তবজ্ঞান হর না । বরং যত বই পড়বে, ততই মন গু'লয়ে যাবে। 
যে স্ব দার্শনিক তত চিস্তাশীল নন, তার। ভাবতেন, মনটা একট। 
অমিশ্র বস্ত-_-আর তাই থেকে তীরা “স্বাধীন ইচ্ছ” নামক মতবাদে 
বিশ্বাসী হয়েছিলেন । কিন্তু মনস্তত্ব মনের অবস্থাসমুহের বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছে যে, মন একট বিশ্রবস্ত ; আর যেহেতু প্রত্যেক 
মিশ্রবস্ত কোন ন| কোন বাহা শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেই হেতু মন 
বা ইচ্ছাও বহিঃস্ক শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে । এমন কি, 
যতক্ষণ ন| মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও 
পারে ন।। ইচ্ছ। (৮111) বাসনার (105516 ) অধীন । কিন্তু 
তবুও আমর! মুক্তস্বভাব-_সকলেই এট। 'অন্থভব করে থাকে । 

২৯ অজ্ঞেরবাদী বলেন, এই ধারণাটা ভ্রমমাত্র । “তাহলে জগতের 
আস্তিত্বের প্রমাণ কি হবে? “এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা 
সকলেই জগৎ দেখছি ও তার অস্তিত্ব অন্গভব কর্ছি | তা হলে 
আমর যে সকলে নিজেনিজেকে মুক্তস্বভাব বলে অনুভব কর্ছি, এ 
অন্ুত্ভবও যথার্থ না হবে কেন? যর্দি সকলে অনুভব কর্ছে 
বলে অগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে সকলেই যখন 
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'আপনাদিগকে মুক্তম্বভাব ঝ| স্বাধীন প্রকৃতি বলে অন্ভব করছে, তখন 
তারও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তবে ইচ্ছাটীকে আমর! যেমন 
দেখছি, তার সম্বন্ধে "্বাধীন” কথাটা প্রয়োগ করা চলে না । মানুষের 
নিজ মুক্তশ্বভাবে এই ম্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদর তর্কযুক্তিবিচারের 
ভিত্তি। “ইচ্ছা* বদ্ধভাবাপন্ন হনার আগে যেরূপ ছিল, তাই মুক্ত- 
ক্বভাব! এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধার্ণাঁ_এইতেই প্রতিমুতূর্তে 
দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা করছে । একমাত্র বস্ত প্রকৃত 
মুক্তস্বভাব হতে পারে-_তা অনন্ত, অসীম, দেশকালনিমিভ্ের বাইরে । 
মানুষের ভিতর এক্ষণে যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পুর্বস্থৃতি- 
মাত্র, স্বাধীনতা ব। মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র ৷ 

জগতের সকল জিনিস যেন ঘুরে একট। বুত্ত সম্পূর্ণ কর্বার চেষ্টা 
কর্ছে, তার উৎপত্ভিস্থানে যাবার, তাঁর একমাত্র যথার্থ উৎ্পত্তিস্থান 
আত্মার কাছে বাবার চেষ্টা কর্ছে। মানুষ যে স্থখের অন্বেষণ কর্ছে, 
সেট। আর কিছু নয়-_সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেইটে পুনরায় 
পাবার চেষ্টা কর্ছে। এই যে নীতিপালন, এও বহ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত 
হ্বাঁর চেষ্টা, আর এই হতেই প্রমাণ হয় যে, আমরা পুর্ণাবস্থা থেকে 
নেষে এসেছি । 

নু রঃ ধু চ 

কর্তব্যের ধারণাটা যেন হুঃখরূপ মধ্যাহু-মার্তগ-_-আত্মীকে যেন 
দগ্ধ করে ফেল্ছে । «হে বাজন্‌, এই এক বিন্দু অমৃত পান কল্পে সুখী 
হও 1৮ (আত্মা অকর্তা, এই ধারণাই অমৃত ।) 

কার্য চলুক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন লা! আসে; কার্যেতে 
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স্থখই হরে থাঁকে, সমুদয় ছুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু আগুনে 
হাত দেয়--তার সুখ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তাহার শরীর 
প্রতিক্রিয়৷ করে, তখনই পুড়ে যাবার কষ্ট বোধ হয়ে থাকে । এ্র প্রাতি- 
ক্রিয়াট। বন্ধ কর্তে পার্লে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। 
মস্তিষ্ককে নিজের বশে নিয়ে এস, যেন সে প্রতিক্রিরাটার খবর না 
রাখতে পারে । সাক্ষিস্বরূপ হও, দেখো যেন প্রতিক্রিয়া না আসে, 
কেবল ত৷ হলেই তুমি সুখী হতে পার্বে । আমাদের জীবনের সবচেয়ে 
সুখকর মুহুর্ত সেইগুলি, যে সময় আমর! নিজেদের একেবারে ভূলে 
যাই । স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাজ 
করে। ন! । আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই জগৎটা ত একটা 
খেলার আখড়া_-আমরা এখানে খেল্ছি ; আমাদের জীবন ত অনস্ত 
আনন্দাবকাশ। 

জীবনের সমগ্র রহস্ত হচ্ছে নির্ভীক হওয়। । তোমার কি হবে, 
এ ভয় কখনও করো! না, কারও উপর নির্ভর করো না। যখন তুমি 
অপরের সাহায্যের আশা! ভরস! ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্তেই তুমি 
মুক্ত । যে স্পঞ্জটা পুর! জল শুষে নিয়েছে, সে আর জল টান্তে 

৭ স। । 


গ রং শর সা 


আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্তায়, যদিও গাঁয়ে পড়ে অপরকে 
আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উচু জিনিস। গ্্তায্য ক্রোধ বলে কোন 
কিনিস নেই ; কারণ, সকল বস্ততে সমত্ববুদ্ধির অতাব থেকেই ক্রোধ 
এসে থাকে । ৫ 
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১৪ই জুলাই, রবিবার । 

ভারতে দর্শনশান্ত্রের অর্থ হচ্ছে-_ষে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা ঘারা আমরা 
ঈশ্বরসাক্ষাৎকাঁর করতে পারি। দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত 
ব্যাখ্যান্বরপ। ন্ুতরাং কোন হিন্দু কখন ধম্ম ও দর্শনের ভিতর 
সংযোগন্ত্র কিং তা জান্তে চাবে না। 

দার্শনিক তিস্তাপ্রণালীর তিনটা সোপান আছে £_-১ম, স্কুল বস্তব- 
সমুহের পৃথক পৃথক্‌ জ্ঞান (001)01516 ) ২য়, এ্রগুলিকে এক 
এক শ্রেণীতে শ্রেণীভূভ্ত কর! ব! তাঁদের মধ্যে সামান্ত আবিষ্কার করা 
(0506:81150) ; ওয়, সেই সামান্তগুলির ভিতর আবার হক্ম বিচার 
ঘারা ক্য আবিষাঁর কর! € £556506)1 সমুদয় বস্ত যেখানে একত 
প্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্ত্র হচ্ছেন সেই অনদ্বতীর ব্রদ্ম। ধন্মের প্রথমা- 
বস্থার ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা বপবিশেষ্র সহায়তা গৃহীত হযে থাকে 
দেখ! ঘায়) দ্বিতীক্গ অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণন৷ ও উপদেশের 
বাহুল্য, সর্বশেষ অবস্থা দার্শনিক তত্বসমুহের বিবৃতি । এদের মধ্যে 
প্রথম ছটা গুধু সামগ্সিক প্রয়োজনের জন্য, কিন্তু দর্শনই এ সকলেরই 
মূল ভিতিম্বনপ, আর অন্তগুলি সেই চরমতত্বে পৌছুধার সোপান- 
স্বরূপমাত্র ৷ টিটি, 

পাশ্চাভা দেশে ধরন্দের ধারণা এই, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেপ্ট ও 
্রীষ্ট ব্যতীত ধন্মই হতে পাবে না । স্বাহুদীধর্মেও মুশ! ও প্রফেটদের 
সম্বন্ধে এই রকম এক ধাঁরণা আছে । এরপ ধারণার হেতু এই যে, 
এই সব ধশ্ কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে। প্ররুত, 
সর্বোচ্চ ধর্ম যা, তা এই সকল পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়ে ওঠে $ সে ধর্ম 
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কখন শুধু এদেরই উপর নিওর করতে পারে না । আধুনিক বিজ্ঞান 
বাস্তবিকই ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে । সমুদয় ব্রহ্গাওট। যে 
প্রক অথণ্ড বস্ত, তা বিজ্ঞানের খ্বার। প্রমাণ করা যেতে পারে । 
দার্শনিক যাকে সত্য বলেন, বেজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন) 
কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই, কারুণ, ছুইই এক জিনিস। দেখনা, পরমাণু অদৃশ্য ও অচিস্ত্য, 
'থচ তাতে ব্রঙ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সাম্য রয়েছে । বেদাস্তীরাও 
আত্ম! সম্বন্ধে ঠিক এই ভাবের কথাই বলে থাকেন। প্ররুতপক্ষে 
সব সম্প্রদাস্ই বিভিন্ন ভাষায় উর 'একগ্রথাই ব্ল্ছেন। 

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উত্তয়ই, জগতের কারণম্বরূপ এমন 
এক বস্তুকে নির্দেশ ,কর্ছেন ষা হতে অন্ত কিছুর সাহায্য ব্যতীত 
জগতের প্রকাঁশ হয়েছে । সেই এক কারণই নিমিত্ত, এবং সমবায়ী ও 
আসমবায়ী উপাদান-কাঁরণ সবঈ 1 যেমন কুম্তকার মুত্তিক! থেকে 
ধট নিন্মা৭ করছে; এখানে কুম্তকার হচ্ছে নিমিত্ত কারণ, মৃত্তিকা 
হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুস্তকারের চক্র অসমবারী 
উপাদান-কারণ। কিন্ত আত্ম! এই ভিনই। আত্ম! কারণও বটেন, 
, লং অভিব্যক্তি ব| কাধ্যও বটেন। বেদাস্তী বলেন, এই জগৎটা 
সত্য নয়, এটা আপাতগ্রতীয়মান সত্তামাত্র ৷ প্রকৃতি হচ্ছেন সেই 
ব্রহ্ম, কেবল অবিষ্তার মধ্য দিয়ে তীকে দেখা হচ্ছে। বিশিষ্টাত্বৈত- 
বাদীর বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি ব| এই জগত্প্রপঞ্চ হয়েছেন ; অধ্ৈতবাঁদীরা 
বলেন, ঈশ্বর এই অগত্প্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি 
এই জগৎ নন। 
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আমর! অনুভূতিবিশেষকে একটা! মানসিক প্ররক্রিয়ারপেই জান্তে 
পারি--একে মানসিক একটা ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা 
দাগরূপে জান্তে পারি । আমরা মস্তিফকে সম্মুখে ব! পশ্চাতে চালাতে 
পারি না, কিন্ত মনকে পারি । মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান_-সমুদয় 
কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে। স্ুত্তরাং, মনের মধ্যে যা যা 
ঘটে, তা অনন্তকালের অন্য সঞ্চিত থাকে ৷ মনের মধ্যে সব ঘটনা 
পুর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে ; মন সর্ধব্যাপী কিনা । 

দেশকালনিমিত্ত যে চিস্তারই প্রণালীবিশেষ-এই আবিষ্ষিয়াই 
ক্যাণ্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব । কিন্তু বেদান্ত বহু বহু পুর্বে এই কথা শিখিয়ে 
গেছে, আর একে মায়া নামে অভিহিত করেছে । সোপেনহাওয়ার 
যুক্তির উপর গ্লীড়িয়ে বেদোক্ত তত্বগুলি যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা 
কর্বার চেষ্ট! করেছেন । শঙ্কর বেদকে আর্ধ বলে গেছেন। 

১৪ ১৪ গা গ্ 

অনেকগুলি বৃক্ষ দেখে, তাদের যে সাধারণ ধর্ম বৃক্ষত্--তার 
আবিষ্কারের নামই জ্ঞান। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সেই এক 
বুক্ষের জ্ঞান |'** 

সমুদয় জগংপ্রপঞ্চের চরম লামান্ত আবিফার সগুণ ঈশ্বর ; কেব্ত্ু 
সেট! অস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত নয় 1,..... 

সেই এক তত্ব ম্বয্নং অতিব্যক্ত হচ্ছে, তা রি রা 


পদার্থবিজ্ঞানের কার্য ঘটনাবলির আবিফার, আর দর্শন যেন & 
বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলো নিয়ে তোড়া বাধ্বার হতো । চিত্তাসহায়ে 
৮৮ 


দেববাণী। 


এঁক্য আবিফারের চে্টাযাত্রই দর্শনের এলাকায় । এমন কি, একটা 
গাছের গড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারটাতেও এইন্ধপ একটা 
ধীক্যাবিফারপ্রণালীর (€(7790538 ০£ 4১050500017 ) সহায়ত। 
নিতে কয় 1.০, 

ধন্মের ভিতর স্থল, অপেক্ষাকৃত সক্ষম তত্ব, ও চরম একত্ব-_-এই 
তিন ভাবই আছে । কেবল স্কুল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো! না । 
সেই চরম সুশ্ধব তত্বে, সেই একত্তে চলে যাও । 

নর ১৪ না ধু 

অস্থরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতার! সত্বপ্রধান যন্ত্র ; কিন্তু হুইই 
যন্ত্র। মানুষই কেবল যন্্ববৎ নয় । যন্ত্রবৎ ভাবটাকে দূর করে দাও; 
দেব অন্ব্‌, ছুই হতেই তুমি শ্রেন্ঠ--এইটে ধারণা কর, তবেই তুমি মুক্ত 
হতে পারবে । এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে যানুষ নিজের 
মুক্তি সাধন করতে পারে । 

'যমেবৈষ বুগুতে তেন লভ্য*,--এই আত্মা যাকে বর্ণ করেন, এ 
কথাটা সত্য । বরণ বা মনোনীত করাট। সত্য, কিন্তু ভিতরের দিকৃ 
থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ কর্ছে, 
, প্র অনৃষ্টবাদমূলক ব্যাখ্যা হিসাবে এটা অতি ভয়ানক মত। 
১৫ই জুলাই, সোমবার | 

- যেখানে স্্রীলোক্ধের বহুবিবাহ্প্রত্থা প্রচলিত আছে, যেমন 
ভিব্বতে, তথার জ্্রীলোকেরা পুরুষের চেয়ে অধিক বলবান্‌ হবে থাকে । 
যখন ইংরাজেরা এ দেশে যায়, এই জ্ীলোকেরা জোয়ান জোয়ান 
পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাত্ক চড়াই করে । 
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মাঁলাবার দেশে অবস্থা জ্ীলৌকদের বহুবিবাহ নাই, কিন্তু তথায় সব 
বিষয়ে স্ত্রীলোকদের প্রাধান্ত । ঘথায় সর্বত্রই বিশেনভাধে পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন রাঁখ বার দিকে নজর দ্রেখা যায়, আর বিদ্ভাচচ্চায় যাঁর পর নাই 
উৎসাহ বিচ্যমান। আমি যখন এই দেশে গিয়েছিলাম, আমি অনেক 
স্ত্রীলোক দেখেছিলাম, যার! ্টন্তম সংস্কৃত ব্ল্‌তে পারে, কিন্তু ভারতের 
অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একজনও পাঁরে কি না, সন্দেহ । স্বাদীনতায় 
উন্নতি হয়, কিন্ত দাসত্ব থেকে অবনতিই হয়ে থাকে । পর্ত গিজ বা 
মুসলমানের কখন মালাবার জয় করেনি। 

দ্রাবিড়ীবা মধ্য-এশিয়ার এক অনাধ্যক্াত্তি-_আধ্যদের পূর্বেই 
তার! ভারতে এসেছিল, আর দ্াক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য 
ছিল । তাদের মধ্যে পুক্লুষের চেরে নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নত 
ছিল । পরে তারা ভাগ হয়ে গেল ; কতকগুলি মিশরে, কতকগুলি 
বাবিলোনিরায় চলে গেল, অবশিষ্ট ভাগ ভারতেই রইল | 
১৬ই জুলাই, মজলবার । ( শঙ্কর )। 

দুষ্ট ( অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার ) আমাদিগকে যাগযজ্ঞ 
উপাসনাদি করায়, ত! থেকে ব্যন্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে । কিন্ত 
মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদিগকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, 
তৎপরে নিদিধ্যাসন কর্তে হবে । 

কম্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পূথকৃ। 1101751165 বা 
£বদী ধর্মের মূল হচ্ছে--“এই কাঁক্ষ করো” এবং “এই কাজ বরে! 
না”; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের দেহ-মনের সঙ্গেই সথন্ধ। এদের 
ফলস্বন্ধপ সুখহুঃখ ইঞ্জিয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সুণ্তরাং সুখহুঃ 
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তোগ কর্তে গেলেই শরীরের প্রয়োজন । যাঁর দেহ যত শ্রেষ্ঠ হবে, তার 
ধন্ম বা পুণ্যের আদর্শও তত উচ্চতর হবে এইরকম ব্রহ্মার পর্যন্ত | 
কিন্ত সকলেরই শরীর আছে । আর যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ 
কুথছুঃথ থাকবেই $ কেবল দেহাতীত ব। বিদেহ হলেই সুখছুংখকে একে- 
বারে অতিক্রম ক্র! যেন্ডে পারে | শঙ্কর বলেন, আত্মা বিদেহ। 

কোন বিধিনিষেধের দ্বার। মুক্তিলাভি হতে পারে না। তুমি সদ! 
মুক্তই আছ। যদি তুমি পুর্ব্ব হতেই মুক্ত না থাক, কিছুতেই তোমার 
মুক্তি দিতে পারে না। আত্ম! হ্বপ্রকাশ। কাধ্যকারণ আত্মাকে 
স্পর্শ করতে পারে না-_এই বিদেহ অবস্থার নাঘই মুক্তি । ব্রহ্ম ভূত 
ভব্য্যিৎ, বর্তমান_-সমুদয়ের পারে । যদি মুক্তি কোন কন্মের ফলন্বরূপ 
হত, বে তার কোন যূল্যই থাকৃত না, সেটা একটা যৌগিক বস্ত হত, 
স্থাতরাং তার ভিতর নন্ধনের নীজ নিহিত থাকৃত 1 এই যুক্তিই আত্মার 
একমাত্র নিত্যসঙ্গী, তাঁকে লাভ কর্তে হয় ন1, সেটা আম্মার 
যথার্থ স্বরূপ । 

ভবে আম্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার জন্য 
_ বন্ধন ও ভ্রম দূর কর্বীর জন্ত-_কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন । এনা 
মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তা হলেও আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা ন 
করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, আমর! আমাদের স্বরূপ 
জান্তে পারি না । শঙ্কর আরও ৰলেন, অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরব- 
মুফুটস্বরূপ ; কিন্তু বেদের নিয়ভাগগুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ, 
তার৷ আমাদিগকে কন্দদ ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে, গলার এই 
গুলির সহায়তাঁয়ও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে । তবে 
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এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা কেবল অইৈতবাদের সাহায্যেই 
সেই অবস্থায় যাবে । অগ্থবৈতবাদ যে অবস্থার নিয়ে যায়, কন্ম ও 
উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায় । 

শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর 
করে দিতে পারে । তাদের কাধ্য নাশাম্সক (175286155 )1 
শহ্করের প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি শাস্্রও মেনেছিলেন, অথচ 
সকলের সাম্নে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন । কিন্ত যাঁই বল, 
তাকে এ নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে। প্রথমে মানুষকে 
একটা স্থল আলম্বন দাও, তার পর ধীরে ধীরে তাকে সর্ববোচ্চ অবস্থায় 
নিরে যাঁও। বিভিন্ন প্রকার ধন্ম এই চেষ্টাই করছে, আর এ 
থেকে বুধা যার-_কেন এ সকল ধন্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি 
করে প্রত্যেকটাই মানুষের উন্নতির কোন না কোন অবস্থার উপযোগী |. 
শাস্ত্র যে অবিস্তা দুর কর্তে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে নিজেই যে সেই 
অবিদ্ভার অস্তর্গত। শাস্ত্রের কার্য হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ 
আবরণ এসে পড়েছে, তাকে দূর করা । “সত্য অসত্যকে দুধ করে 
দেবে ।” তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে আবার কিসে মুক্ত করে 
দেবে? যতক্ষণ পর্যযস্ত তুমি ধন্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, 
ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ করনি । “যিনি মনে করেন, আধি জানি, 
তিনি জানেন না ।” যিনি ম্বয়ং জ্ঞাতাস্বরূপ, তাঁকে কে জানতে 
পারে? ছটা বস্ত আছে-ত্রহ্ম ও জগৎ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম অপরিণামী, 
জগৎ পরিণামী । অগদ্" অনস্তধষাল ধরে রয়েছে । *তোমরা অনস্ত 
ত তাকেই বলে থাক, যেখানে তোমাদের মন কত পরিমাণে পরিণাম 
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হচ্ছে, তা ধর্তে পারে না । জগত ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্ত একসময়ে 
তোমর। ছুটো ত দেখতে পাও না একট! পাথরের উপর একটা 
ছবি খোদাই করা রয়েছে--যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, 
তখন খোঁদাইএর দিকে থাঁকে না, আবার যখন খোদাইএর দিকে 
খেয়াল দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না । 
কঃ না খা ধা 

তুমি কি এক মুহুর্তের জন্তও আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির কর্‌তে পার ? 

সকল যোগীই বলেন, এট। করা সম্ভব | 
ধ্ ঈং পা ঝা 

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে, নিদেকে দুর্বল ভাবা | তোমার 
চেয়ে বড় আর কেউ নেই 'উপলক্কি কর যে, তুমি ব্রন্গক্বরূপ। ষে 
কোন বস্ততে তুমি শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া । 

আমর] সুধ্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগতপ্রপঞ্চের উপরে । 
শিক্ষা দাও যে, মানুষ ব্রহ্গস্বরূপ ৷ মন্দ বলে কিছু আছে, এটা স্বীকার 
করো না, যা নেই তাঁকে আর নৃতন করে স্যষ্টি করো না। সদর্পে 
বল, আমি প্রতু, আমি সকলের প্রভু । আমরাই নিজের নিজের 
শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই কেবল এ শিকল ভাঙ্গতে পারি । 

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের 
সবারাই মুক্তি হতে পারে । জ্ঞান অপ্রতিরোধনীয় ; ইচ্ছ! হল, তাকে গ্রহণ 
কর্লাম, ইচ্ছ। হুল ত্যাগ কর্লাম--মন এরপ করতেই পারে না । যখন 
জ্ঞানোদয় হবে, মনকে ও। গ্রহণ কর্তেই হবে ৷ স্তরাং এই জ্ঞান্লাভ. 
মনের কার্য নয়। তবে মনে এ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে। 
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কম্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার স্বরূপ পুনরায় 
উপলব্ধি করিয়ে দের়। আত্ম যে দেহ এইটে মনে করাই সম্পূর্ণ 
ত্রম ; ক্ুতরাং আমরা এই শরীরে থাকৃতে থাকতেই মুক্ত হতে 
পা্ি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্া নাই। মায়ার অর্থ 
“কিছু না” নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা । 
১৭ই জুলাই, বুধবার । 

রামানুজ জগতপ্রপঞ্চকে চিৎ ( জীবাসম্ম! বা সাধারণ জ্ঞানভূমি ), 
অচিৎ ( জড় প্রক্কৃতি বা জ্ঞানের অধোভূমি ), এবং ঈশ্বর ( জ্ঞানাতীত 
ভূমি ঝ! তুরীয় ভূমি )_-এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন । শঙ্কর কিন্তু 
বলেন, চিৎ বা জীবাজ্মা, এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর, এক বস্ত। ব্রহ্ম 
সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনস্তন্বরূপ ; এ সত্য, জ্ঞান ও অনভ্ত তার গুণ 
নয়। ঈশ্বরকে চিস্তা করতে গেলেই তাকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর 
সম্বন্ধে বড় জোর “শু তৎসৎ', অর্থাৎ ভিলি সন্তান্বরূপ, তিনি অস্তিস্বরূপ, 
এই মাত্র বল! যেতে পারে । 

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাস। করেন, ভুমি কি সম্তাকে আর সব বস্ত হতে 
পৃথক করে দেখতে পার? দুটা ব্স্তর মধ্যে বিশেষ কোন্থানে ? 
ইন্ড্িয়জ্ঞানে নয়, কারণ তা হলে সব জিনিসই এক রকম বোধ হত । 
আমাদের বিষয়জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হরে থাকে । 
একটা বস্ত্র কি তা জান্তে গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিনর তাও 
আমানের জান্তে হয় । ছুটী বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির 
মধ্যেই অবস্থিত, আর মন্তিক্ষে যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলন৷ 
করে আমর! এগুলি জান্তে পারি! ভেদ, বস্ত্র স্বরূপের মধ্যে নেই, 
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সেট! আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে । বাইরে এক অখণ্ড বস্তুই রয়েছে, 
ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে, সুতরাং বহজ্ঞান ঘনেরই স্থটি। 

এই বিশেষগুলিই গুণপদবাচ্য হয়, হখন তাঁরা পৃথক থাকে, অথচ 
কোন একটা জিনিসের সহিত জড়িত থাকে । এই বিশেষ জিনিসটা 
কি আমর! ঠিক করে বল্তে পারিনে। আমরা বিভিন্ন বস্ত্র মধ্যে 
দেখতে পান ও অন্থভব করি কেবল সন্তা, অস্তিত্ব । আর যা কিছু, 
সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে । €োন বন্তর সত্ত। সন্বন্ধেই শুধু আমরা 
নিংসংশর প্রমাণ পেয়ে থাকি । বিশেষ ব ভেদ্দগুলি প্রঞ্কীতপক্ষে 
গৌণভাবে সত্য-_যেষন রজ্জুতে সর্পর্ভান। কারণ এ সর্পজ্ঞানেরও 
সত্যত। আছে ;₹-__কেনন। অধথার্থভাবে হলেও একটা কিছু ত দেখা 
যাচ্ছে। যখন বজ্জুজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভীব হর, 
আবার বিপরীত ক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবিভাব । কিন্ত 
তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখ বলে প্রাণ হুর ন! যে, অন্ত জিনিসট। 
নেই । জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে তাঁকে আবরণ 
করে রেখেছে ১ তাকে দূর কর্তে হবে, কিন্তু ওরও যে অস্তিত্ব আছে, 
তা স্বীকান্ধ করতেই হবে । 

শঙ্কর আরও বলেন যে, অন্ুভূতিই € 2০:০৩০01০1% ) অস্তিত্বের 
চরম প্রমাণ । অন্ভূতি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও স্বপ্রকাশ ; কারণ ইন্দিয়- 
জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। অন্গু- 
ভূত্তি কোন ইন্দ্রিয় বাঁ করণসাপেক্ষ নয়, এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । অনুভূতি 
সংজ্ঞ। ( 092090100১0655 ) বাতীত হতে পারে না; অনুভব 
স্বপ্রকাঁশ ; তারই আংশিক প্রকাশকে সংজ্ঞ। বলে। কোন প্রকার 
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অনুভবক্রয়াই সংজ্ঞারহিত হতে পারে না, প্রন্কাত পক্ষে প্রত্যেক 
অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে সংক্ঞ। । অন্তা আর অনুভব একবস্ত্, ছুটো 
পুথক্‌ পৃথক জিনিস এক সঙ্গে জোড়া নয়। আর, যার কোন কারণ 
নেই, তাই অনস্ত ; সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, 
তখন অন্থুভূতিও অনস্তন্বরূপ ; এটা সর্বদাই স্বসংবেদ্য ; অনুস্থৃতি স্বয়ংই 
নিজের জ্ঞাতাম্বরূপ ; এট! যনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা হতেই মন হয়েছে ; 
এইটেই পুর্ণ ও একমাত্র জ্ঞাত; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূৃতিই আত্মা । 
এটা স্বয়ং অনুভবন্যরূপ, কিন্তু সাধারণ অর্থে একে জ্ঞাত! বলা যেতে 
পারে না; কাব্রণ, তাতে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তীকে বুঝায় । কিন্ত 
শঙ্কর বলেন, আত্ম। অহং নন, কারণ, তাঁতে “আমি আছি” এই 
ভাবটা নেই। আমর! সেই আল্মার প্রতিবিস্বমাত্র, আর আত্মা ও 
ব্রহ্ম এক । 

যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রক্ষ সন্বন্ধে কিছু বল বা ভাব, তখনই আপে- 
ক্ষিকভাবে সেগুলি কর্তে হয়, হৃতরাং সেখানে এই সকল যুক্তিবিচার 
খাটে। কিন্তু যৌগাবস্থায় অনুভূতি ও অপরোক্ষান্থভূতি এক হয়ে যায়) 
রামানুজব্যাখ্যাত বিশিষ্টাছৈতবাদ আংশিকভাবে একত্বদর্শন ; সুতরাং 
সেটাও সেই অদ্বৈাঁবস্থার এক সোপানস্বরূপ । বিশিষ্ট” মানেই ভেঘ- 
যুক্ত । প্রতি" মানে জগৎ, আর তার সরা পরিণাম হচ্ছে । পরিণাঁমী 
চিস্তারাশি পরিণামশীল শব্দরাশি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই 
পুর্স্বরূপকে প্রমাণ কর্তে পারে না । রূপ করে আমরা শুধু এমন 
প্রকট জিনিসে উপনীত হই ষা থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া 
হয়েছে, কিন্ত যা! হ্থয়ং হ্গত্বরূপ নয়, আমরা কেবল শব্খগত একে 
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পৌছাই, তার চেয়ে আর চরম এঁক্য বার করা যায় না, কিন্তু তাতে 
আপেক্ষিক জগতের বিলোপসাধন হয় না। 
১৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার । 

(অগ্কার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে 
শঙ্করাচাধ্োর যুক্ষিগুলি |) - 

সাংখোর! বলেন, জ্ঞান একটী মিশ্র পদ্দার্থ, আর তারও পারে, 
বিশ্লেষণ করতে করতে গিয়ে শেষে আমর! সাক্ষিস্বকূপ পুরুষের 
'অস্তিত্ব অবগত হই ; এই পুক্ল্ষ সংখ্যান্ন বছ ; আমরা প্রত্যেকেই এক 
একটা পুক্লুষ । অদ্বৈতবেদীস্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল 
একমাত্র হতে পারে ; পুরুষের জ্ঞান, অজ্ঞান বা আর কিছু গুণ বা! 
ধশ্ম থাকতে পারে না, কারণ, গুণ থাকলেই সেগুলি তার বন্ধনের 
কারণ হবে, আর পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। অতএব সেই 
এক বস্ত অবশ্তই সর্ব প্রকার গুণব্হিত, এমন কি, জ্ঞান পধ্যস্ত তাতে 
থাকতে পারে নাঃ আর তা জগৎ বা আর কিছুর কারণ হতে পারে 
না। বেদ বলেন, “সদেব সোয্যেদমগ্র আসীদেকমেবাঘিতীয়ম”-- 
হে সে্য, প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সংই ছিলেন । 

সা ০ ০ ্ 

যেখানে সত্বগুণ, সেইখানেই জ্ঞান দেখা যাক্স বলে এ প্রমাঁণ হর 
ন! যে, সত্বই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ । বরং, মানবের ভিতর জ্ঞান 
পুর্ব হডেই রয়েছে, স্ত্বের সানিধ্যে সেই জ্ঞান প্রকাশ হয় মাত্র । 
যেমন আগুনের কাছে একট! লৌহুগোলক রাখলে এ আগুন 
লৌহগোলকটার ভিতর পুর্ব হতেই যে তে অব্যক্তভাবে ছিল, 
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তাকেই প্রকাশ করে গোলকটাকে ভত্তপু করে--তার ভিতরে প্রবেশ 
করে নর, সেই রকম । 

শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একট বন্ধন নর, কারণ, এ সেই পুরু বা 
ব্রন্ধের স্বরূপ । জগৎ ব্যক্ত ব! অব্য ক্রূপে সর্বদাই রয়েছে, সুতরাং 
সেই জ্ঞানস্বরপের জ্ঞের বস্তর কোনকালে অভাব হয় ন!। 

জ্ঞান-বল-ত্রিস্সাই ঈশ্বর | জ্ঞানলাভের জন্য তার দেভেক্ররিয়াদি কোন 
আকারেরই প্রয়োজন নাই-__যে সসীম, ভার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে 
ধরে রাখ.বাঁর জন্ত একট। 'প্রতিবন্ধকের (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির) প্রয়োজন 
আছে বটে, কিন্ত ঈশ্বরের এরূপ সহারনাঁর আদৌ কোন আবস্তকত। 
নেই। বাস্তবিক এক আম্মাই আছেন, বিভিন্নলোকগামী জীনাজ্স! বলে 
স্বতন্থ আত্ম! কিছু নেই। পঞ্চ প্রাণ হাতে একীভূত হরেছে, এই দেহের 
সেই চেতন নিয়ন্তাকেই জীবাম্স! বলে, কিন্তু সেই জীবাম্মাই পরমাস্মা, 
যেহেতু আত্মাই সব। তুমি 'তাকে যে অন্যরূপ বোদ কর্ছ, সে ত্রাস্তি 
তোঁমারই, জীবে নয়। তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি আপনাকে আর ষ| কিছু 
বলে ভাবছ, তা ভুল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে পুজা! করো না? কৃষেের মধ্য 
দিয়ে যে আত্ম! প্রকাশিত হয়েছেন তীঁরই উপাসনা কর। শুধু আত্মার 
উপাসনায়ই মুক্তিলাভ হবে । এমন কি, সগুণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সেই আত্মার” 
বহিঃপ্রকাশমাত্র । শঙ্কর বলেছেন, “ম্বস্বরূপানুসন্ধানং ভঞ্তিরিত্য- 
ভিথীয়তে ।৮”-_নিজস্বরূপের আস্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে । 

আমর! লঈশ্বব্রলাভের জন্য ষত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন কনে থাকি, 
সেসব সত্য । যেমন অরুন্ধতী লক্ষত্রকে দেখাতে হলে তার আশ- 
পাশের নক্ষত্রগুলার সাহায্য নিতে হয়, এও শুধু তেমনি । 
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রী রর চু রী 

'ভগবদগ্ৰী তা বেদান্ত সম্বন্ধে শ্রে্ প্রামাণ্য গ্রন্থ | 
১৯শে জুলাই, শুক্রবার | 

যতদিন আমার “আমি” “ভুমি এইকপ ভেদজ্ঞান র্রেছে, ততদিন 
একজন ভশখান্‌ আমাদের রক্ষা কর্ছেন, এ কথ। বল্বারও আমার 
অ.পকার মাছে । যতদিন আনার এইরূপ ভেদবোধ রন্পেছে, ততদিন 
এই ভেদবোধ থেকে যেসকল অনিবার্ধ্য সিদ্ধান্ত আসে সেগুলিও 
নিতে হবে, “মামি” তুমি” স্বীকার করলেই আমাদের আদর্শ- 
স্থানীর আর এক তৃতীর বন্ত স্বীকার কর্‌তে হবে, যা এই ছুয়ের মাঁন- 
খানে গাছে ॥ সেইটাই ঈশ্বর__ত্রিভুজের শীর্ষবিন্ুষ্বরূপ । যেমন বাষ্প 
থকে জল হয়, সেই জল আবার গদি সান। নামে প্রসিদ্ধ হ্য়। 
ধাম্পাবস্থা যখন, তখন আর তাকে গঙ্গ। বলা যায় না, আবার জল যখন, 
তখন তাকে বাষ্প বলা যাগ না। স্যষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে 
উচ্ছাশক্তির ধারণ। অচ্ছেছ্ধভাবে জড়িত। যতদিন পধ্যন্ত আমরা 
জগৎকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তি অস্তিত্ব 
আমাদের স্বাকার করতে হর । ইন্ট্রিরজ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, পদার্থ- 
বজ্ঞন তা সপ্রমাণ করে দের); আমরা কোন জিনিসকে 
ঘেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ, ভ্রাণ বা আস্বাদ করি, স্বরূপতঃ 
জিনিসট! বাস্তবিক ত| নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন 
বিশেষ পর্বশেষ ফল উৎপাদন কর্ছে, আর সেইগুলে! আমাদের 
ইঞ্জিয়ের উপর -ক্রিয়া করছে; আমর! কেবল আপেক্ষিক সত্য 
জান্তে পারি । 
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“সত্য” শব্দ “সৎ থেকে এসেছে । যা "সৎ অর্থাৎ যা “আছে 
ষেটা “অস্তি স্বরূপ” সেইটাই সত্য । আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে এই 
জগৎ-প্রপঞ্চ ইচ্ছ। ও জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। আমাদের 
অস্তিত যতটুকু সত্য, সগ্ুণ ঈশ্বরও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য 
নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখ! যার, ঈশ্বরকেণ্ড তন্রপ সাকারভাঁবে দেখ। 
যেতে পারে । যতদিন আমর! মানুষ রয়েছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের 
প্ররোজন ; আমর! যখন নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাব, তখন আর 
আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকবে না । সেই জন্যই শ্রীরামরুষণ সেই 
জগজ্জননীকে তার কাছে সদা বর্তমান দেখ তেন-_তীর চতুম্পার্খস্থ 
অন্ান্ত সকল বস্ত অপেক্ষা তাকে সত্য দেখতেন + কিন্তু সমাধি অবস্থান 
তার আত্ম ব্যতীত আর কিছুর অনুভব থাকৃত না । সেই অগুণ উশ্বর 
ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আন্তৈ থাকেন, শেষে তিনি যেন 
গলে যান, তখন “ঈশ্বর"ও থাকে না, “আমি'ও থাকে না--সব সেই 
আত্মার লয় হরে যায় । 

আমাদের এই জ্ঞান একটা! বন্ধনন্বরূপ । স্যটি দেখে অষ্টার কলপন। 
রূপ এক মত আছে, তাতে বূপাদি স্যষ্টির পুর্ব বুদ্ধির অস্তিত্ব ম্বীকার 
করে লওয়া হুয়। কিন্তু জ্ঞান যদি কিছুত্ন কারণ হয়, তাও আবার” 
অপর কিছুর কার্থ্যস্বরূপ। একেই বলে মারা । ঈশ্বর আমাদের 
সৃষ্টি করেন আবার আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি-_-এই মায়া। সর্বত্র 
এইরূপ চক্রগতি দেখা যার । মন দেহকে ত্যষ্টি কর্ছে, আবার দেহ মনকে. 
স্ষ্টি কর্ছে--ভডিম থেকে পাখী, আবার পাথী থেকে ডিম; গাছ থেকে 
বীক্গ আবার বীজ থেকে গাছ। এই জগত্প্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বৈষম্যভাবা- 


(১০, 


দেববাণী। 


পন্ন নয়. আবার সম্পূর্ণ সাম্যভাবাপন্নও নর । মানুষ স্বাদীন-__তাকে 
এই ছুই ভাবের উপরে উঠ্‌তে হবে । এ ছটোই নিজ নিজ প্রকাশ- 
ভূমিতে সত্য বটে, কিন্তু সেই ঘথার্থ সত্য, সেই অস্তিস্বরূপকে লাভ 
করতে গেলে আমরা এক্ষণে য! কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, জ্ঞান, কর।, যাওয়া, 
জান। বলে জানি, সে সব অতিক্রম করতে হলে । জীবাআ্সাতে প্রকৃত 
পক্ষে ব্যক্তিত্ব নে-_-ওট! মিশ্র বস্ত বলে কালে খণ্ড খণ্ড হবে নঈ হয়ে 
যাবে । যাকে আর কোনন্ধপে বিশ্লেষণ কর! যাঁর না, কেবল সেই বস্তুই 
অমিশ্র এবং কেবল সেইটাই সত্তস্বক্রপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দ- 
স্বরুপ। এই ভ্রমাজ্মক স্বাতন্থাকে রক্ষা কর্বার জন্য যত চেষ্টা, সবই 
বাস্তবিক পাপ-_-আর এর ম্বাতক্্যকে নাশ কর্বার সমুদ্দ় চেষ্টাই বন্ধ 
বা পুণ্য । এই জগতের সকল বস্তুই জ্ঞাতসাঁরে বা অজ্ঞান্তসারে এই 
স্বাতন্থ্যকে ভাঙ্গবার চে কর্ছে। চাঁবত্রনীতির (1০115 ) 
ভিত্তি হচ্ছে, এই পার্থকাজ্ঞান বা ভ্রমাম্মক স্বাতক্াকে ভাঙ্গবার চেষ্টা, 
কারণ, এইটেই সকল প্রকার পাঁপের মূল ; চারিত্র্যনীতি পূর্ব হতেই 
রয়েছে, পরে পরন্ম তাকে নিধিবদ্ধ করে। প্রথমে সমাজে নানাবিধ 
প্রথা শ্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ব্যাখ্যার জন্য পুরাণের পরে 
উৎপত্তি । যখন ঘটনাপকল ঘটে যার তখন তারা যুক্তি বিচার হতে 
উচ্চতন্ন কোন নিরমেই ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে, 
প্রশুলিকে বোঝাবার জন ৷ যুক্তিবিচার্রের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি 
নেই, & ধেন ঘটনাগুল! ঘটে যাবার পরে তাদের জাঁবর কাটা । ঘুক্তি- 
তর্ক যেন মানবের কাধ্যকলাপের এঁতিহাসিক । 
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বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন, (কারণ, বৌদ্ছদন্ধ প্ররুতপক্ষে 
বেদাস্তের শাখাবিশেষ মাত্র ) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
বল্ত । বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন-_-শঙ্কর সেইগুলোর সংহ্ষেণ কর্‌ুলেন। 
বুদ্ধ কখনও বেদ, বা জাতিভেদ, বা পুরোহিত, বা সামাজিক প্রথা-_ 
কারও কাছে মাথ। নোদান নি। তিনি যতদুর পধ্যন্ত যুক্তিবিচার 
চল্তে পারে, ততদুর নিভীকভানে যুক্তিবিচার করে গেছেন । এরূপ 
নির্ভীক সত্যান্গসন্ধান, আবাপ্ত সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাঁস। 
জগতে কেউ কখনও দেখেনি । বুদ্ধ যেন .ধর্শজগতের ওর়াশিংট 
ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগ্কেই দেবার জন্য, 
যেমন ওয়াশিংটন মাকিন জান্তির জন্য করেছিলেন । তিনি নিজেল জক্ত 
কোন কিছুর আকাজ্ষা করতেন না । 
২০শে জুলাই, শনিবার । 

প্রন্যক্ষান্থভূত্তিই ষথার্থ জ্ঞান ব! যথার্থ ধর্ম । অনন্ত যুগ ধবে 
আমর! ধর্ম সম্বন্ধে বদি কেবল কথা করে যাই, তাতে কখনই আমাদের 
আত্মজ্ঞান হতে পারে না । কবল মতবিশেষে বিশ্বাসী হওয়া ও 
নান্তিকতায় কিছু তফাৎ নাই । বরং এ ছুই প্রকার লোকের মধ্যে 
নাস্তিক ভাল লোক । সেই প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে আমি যে 
কয় পদ অগ্রসর হুব, তা থেকে কোনকালে কিছুই আমাকে হটাতে 
পারবে না। কোন দেশে স্বরং গিয়ে যখন তুমি সেই দেশটা দেখলে, 
তখনহ তোমার তাঁর সথ্রক্কে ষথার্থ জ্ঞান হল। . আমাদের প্রত্যেককে 
নিজে নিজে দেখতে হবে । আচার্যেরা কেবল আমাদের কাছে খাবার 
এনে দিতে পারেন-ী খান্ভ থেকে পুষ্টলাভ করতে গেলে আমা- 
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দের তা খেতে হবে। তর্কযুক্তিতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক প্রমাণ কর্তে 
পারে না, কেবল যুক্তিসঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তকে উপস্থাপিত 
করে। 

ভগবানকে আমাদের থেকে বাইরে পাওয়া অসম্ভব । বাইরে 
যা ঈশ্বরহত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র |. 
আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বশ্রেঠ মন্দির । বাইরে যা দেখা বাঁ, 
জা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্ঠ অনুকরণ মাত্র । 

আমাদের মনের শক্তিগুলার একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে 
সহায়তা কর্বার একমাত্র যন্ত্র যদি তুমি একটী আত্মাকে (নিজ 
আত্মাকে ) জানতে পার, তা হলে তুমি ভূত ভবিষ্যৎ নর্ভমান সকল 
আত্মাকেই আন্তে পার্বে । ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনের একাগ্রতাসাধন 
হয়-_আর বিচার, ভক্তি, প্রাণায়াম ই্যার্দি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা 
এই চ্ছাশন্তি উদ্বন্ধ ও বণীরুত হতে পারে । একাগ্র মন যেন 
প্রদীপ-_এর দ্বার! আম্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন করে দেখ যায় । 

একপ্রকার সাঁধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না । 
কিন্ত এই সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের্‌ স্তায় একটার পর 
একটী করে অবলম্বন করতে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি 
সর্বনিম্ন সাপন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের আত্মা থেকে বাইরে দেখা, 
তারপর আমাদের আত্মার ভিতর ব্রহ্গসাক্ষাৎকার করা । স্থলবিশেষে, 
একটারে পর আর একটা--এইরূপ ক্রমের আবশ্তকতা [হতে পারে, 
কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একট পথেরই আবশ্যক হয়ে থাকে । 
“জ্ঞানলাভ করতে হলে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে 
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যেতেই হবে”-সকলকে এ কথ| বলার চেয়ে আহাম্মকি আর কি 
হতে পারে? 

যতদিন না যুক্কিবিচারের অতীত কোন তত্ব লাভ কর্ছ* ততদিন 
তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাঁক, আর এ অবস্থার পৌছুলে তুমি 
বুঝবে যে, এটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস, কারণ, এ তোমার 
যুক্তির বিরোধী হবে না। এই যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত ভূমি 
হচ্ছে সমাধি, কিন্তু স্সায়বীর রোগের তাড়নায় মুচ্ছণীবিশেষকে সমাধি 
বলে ভূল করো না । অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে বলে দাবী 
করে থাকে, পশুর স্তায় স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি অবস্থা 
বলে ভ্রম করে থাকে--এ বড় ভয়ানক কথা । যথার্থ ভাবসমাধি, 
কি স্থায়বীয় রোগ, "তা বাইরে থেকে নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই__ 
যথার্থ সমাধি অবস্থা কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া! যায় । 
তবে যুক্তিবিচারের সাহাষ্য নিলে তুল ত্রাস্তি থেকে রক্ষা পেতে 
পারা যায়-_স্থতরাং একে ব্যতিবেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে | ধর্ম 
লাভ মানে হচ্ছে যুক্তি তর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্ত এ ধর্মলাভ কর্বার 
পথ একমাত্র যুক্তিবিচাঁরেরই ভিতর দিয়ে । সহজাত জ্ঞান যেন ব্রফ, 
যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি যেন সব চেয়ে 
সঙ্গ অবস্থা অর্থাৎ বাম্প। একটাঁর পর আর একট! আসে । সব 
জার়গারই এই নিত্য পৌর্বাপর্ধ্য ব! ক্রম রয়েছে, যেমন অজ্ঞান, 
চৈতন্য ও বুদ্ধি) জড় পদার্থ, দেহ, মন । আর আমরা এই শৃহখলের 
যে পাবটা (17) প্রথম ধরি, সেইটা থেকেই শিকলটা! আরম্ভ হয়েছে 
ন্মাঁমাদের কাছে এই রকম বোঁধ হয়। অর্থাৎ কেহ বলে---দেহু 
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থেকে মনের উৎপত্তি, কেহবা মন থেকে দেহ হয়েছে বলে থাকে । 
ভয় পক্ষেই যুক্তির সমান মূলা, আর উভয় মতই সত্য | আমাদের এ 
হটোরই পারে যেতে হবে-এমন জায়গায় যেতে হবে, মেখানে দেহ 
যন এ ছুঈঈ নেই | এই যে ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্ম্য এও মায়া । 

ধর্ম যুক্তিবিচাবের পারে, ধর্ম অতিপ্রারৃতিক | বিশ্বাস অর্থে 
কিছু মেনে লয় নয়_ বিশ্বাসের অর্গ সেই চরম পদার্থকে ধারণ করা 
_-এ্তে দরকন্দলাকে 'দ্বাসিত করে দেয় । প্রথমে সেই আঁত্মতত্ব 
সম্বন্ধে শোন, তাঁরপর বিচার কর-__বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত সন্বন্ধে 
কতদূর জান্তে পারা যাঁর, তা দেখ; এর উপর দিয়ে বিচারের বন্তা 
বয়ে যাঁক-_-তার পর বাকি যা থাকে, সেইটাকে গ্রহণ কর । যদি 
কিছু বাকি না থাকে, তবে ভগবান্কে পন্তবাঁদ দাও যে তুমি একটা 
কুসংস্কার এন্ালে। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত কর্বে যে, কিছুতেই 
আত্মাকে 'টড়িয়ে দ্রিতে পারে না, যখন আত্মা সর্বপ্রকার পনীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হবে, তখন তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক ও সকলকে তঁ আত্মতত্ব 
শিক্ষা দাও । সত্য কখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্তি হতে পারে নাঁ_ 
তাতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে, স্থিরভাবে ও শাস্তচিত্তে 
তাঁর উপর নিদিধ্যাসন কর বা তার ধান কর, তোমার মনকে তার 
উপর একাগ্র কর, এঁ আত্মার সহিত নিজেকে একভাবাপনন করে 
ফেল। তখন আর বাক্যের কোন প্রয়োজন থাঁকৃবে না, তোমার 
এঁন্মৌন ভাবই অপরের ভিতর সত্য তত্ব সঞ্চার কর্বে। বুখ 
বাক্যাড়স্বরে শক্তিক্ষয় করো না, চুপচাপ করে ধান কর। আর 
বহির্জগত্ের গগুগোলে যেন "তোমার ব্যতিব্যস্ত না করে। যখন 
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তোমার মন সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তা জান্তে পার 
না। চুপচাপ করে থেকে শক্তিসঞ্চয় কর, আর আধ্যাত্মিকতার 
ডাইন্তাষো (ঘড়িংসধশরক যন্ত্র) হয়ে যাঁও। ভিখাগী আবার কি 
দিতে পানে ? যে রাজা সেই কেবল দিতে পান্ে--সেও আবার কেবল 
তখনই দিতে পারে যখন “স নিজে কিছু চায় না। 
নী - সক সী 

তোমার ষ! টাকাকড়ি, ত! তোমার নিজের মনে কো ন।, আপনাকে 
ভগবানের 'ভাগ্ারী বলে মনে করো । তাত প্রতি আসক্তি রেখে! 
না। নাম যশ, টাক কড়ি, স্ব যাক, এ সব '্ত ভয়ানক নন্ধন- 
স্বরূপ । ম্বাদীনতার অপুর্ব মুক্ত বায়ু সম্ভোগ কর । তুমি ত যুজ, 
মুক্ত, মুক্ত ; অবিরত বল আমি সদানন্দন্ভাঁবঃ আমি মুক্তস্বভাঁব, 
আমি অনন্তন্বরূপ, আমার আত্মাতে আদি অস্ত নাই; সবত আমার 
আত্মাম্ববপ । 
২১শে জুলাই, রবিবার । (পাতঞ্জল যোগস্ুত্র ) 

চিন্ত বা মন যাতে বুত্তিরূপে বিভক্ত না হয়ে পড়ে, যোগশান্ত্র তাই 
শিক্ষা! দিয়ে থাকে-__“যোগশ্চিত্তবুন্তিনিলোধহ 1” মনটা বিষরসমূহের 
ছাপ ও অন্ভুভূতির, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণস্বরূপ, অুতরাং 
তানিতা হতে পারে না। মনের একটা হস্ম শরীর আছে, সেই 
শরীর ঘারা মন স্টুল-দেহের "উপর কাধ্য করে থাকে । বেদাস্ত বলেন, 
মনের পশ্চাতে যথার্থ আত্মা আছেন । বেদান্ত অপর ছুটাকে, অর্থাৎ 
দেহমনকে স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু আর একটা তৃতীয় পদার্থ 
স্বীকার করেন! অলস্ত, চরমতব্বস্বরূপ, বিশ্লেষণের শেষ ফলন্বরূপ, 
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এক অথগ্ড বস্ত__যাঁকে আর ভাগ করা যেতে পারে না । জন্ম হচ্ছে 
পুনর্ধোজন, মৃত্যু হচ্ছে বিযৌজন--আর সমুদয় বিশ্রেষণ করতে করতে 
শেমে আত্মাকে পাওয়া যায় । আত্মাকে আর ভাগ ক্র্তে পানা যায় 
না, সুতরাং আত্মাতে পেঁছুলে নিত সনাতন তত্বে পৌছান গেল । 

প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতে সমগ্র সমুদ্রটা রয়েছে-_যত কিছু অভি- 
ব্যক্তি, সমুদরই তরঙ্গ, তবে কতক গুলি খুব বড়, আর কতকগুলি ভোট, 
এইমাত্র । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এ সব তদঙ্গগুলি স্বরূপতঃ সমুদ্র - সমুদয় 
সমুদ্রটাই ; কিন্তু তর্হিসাবে প্রত্যেকটা এক একটা অংশ । তর্ঙ্গসমূহ 
যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সন এক । পতঞ্জলি বলেন-_দৃশ্যবিহীন 
দ্রষ্ট! |” যখন মন ক্রিরানীল থাকে, তখন আত্মা তার সঙ্গে মিশিরে 
থাকেন। অনুভূত পুরাতন বিষয্পগুলির দ্রুতনেগে পুনবাবুদ্থিকে স্থৃতি 
নলে। 

অনাসন্ত হও | জ্ঞানই শক্তি--আর জ্ঞানলাভ করলেই তোমার 
শক্তিও আস্বে । জ্ঞানের দ্বারা, এমন কি, এই জড় জগৎ্টাকে ও তুমি 
উড়িয়ে দিতে পার । যখন তুমি মনে মনে কোন বস্ত থেকে একটার 
পর আর একটা গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণগুলিই বাদ দিতে 
পার্বে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার জ্ঞান 
থেকে দুর করে দিতে পার্বে । 

যারা উত্তম অধিকারী, তারা যোগে খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করতে 
প্ররে--ছমাসে তার| যোগী হতে পারে । যাঁরা তদপেক্ষা নিষ্লাধিকারী, 
তাদের ষোগে সিদ্ধিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আন ষে 
কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত সাধন কর.লে--অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে 
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কেবল সদ! সর্বদা সাধনে রঙ থাকলে, দ্বাদশ বর্ষে দিদ্ধিলাভ করতে 
পারে। এই সব মানসিক ব্যারাম না করে কেবল ভক্তিঘাঁরাও এ 
অবস্থায় যেতে পার! যায়, কিন্তু তাতে কিছু বিলম্ব হয় । মনের দ্বারা 
সেই আত্মাকে যে ভাবে দেখা বা ধরা যেতে পারে, তাকেই ঈশ্বর বলে। 
তার সর্বশ্রেহ নাম ও, সুতরাং তর ওক্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তাঁর 
ভিতর যে অপুর্ব র্থসমূহ নিহিত রয়েছে, 'ত। ভাবনা কর। জর্দা 
ওক্কার জরপই যথার্থ উপাসনা । ওয্কার সাধারণ শব্দ মাত্র নয়, স্বয়ং 
ঈশ্বরস্বরূপ | 

ধর্ম তোমায় নৃতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে 
দিয়ে তোমাক নিজের স্বরূপ দেখতে দের । ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিদ্ন-- 
সুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থ! লাভ করবার সন্ধবোত্রুঈট যন্থস্বরূপ । 
দৌর্মনস্ত বা মন খারাঁপ হুওয়! রূপ বিশ্লটীকে দূর করা একরপ অসম্ভব 
বল্লেই হর । তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্গকে জান্তে পার, পরে আর 
তোমার মন খানাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে ন! । সংশন্, অধ্যবসায়ের 
অভাব, ভ্রান্ত ধারণা--এগুলিও অন্ঠান্ত বিদ্ব | 

নী পা গ গু 

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি ক্স শক্তি-দেহের সর্বপ্রকার গতির 
কার্ণন্বরূপ | প্রাণ সর্বশুদ্ধ দর্শটা_ তন্মধ্যে পাঁচটা প্রধান, আর 
পাঁচটা অগ্রধান । একটা প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে, অপর গুলি নীচের দিকে । প্রাণায়াম অর্থে শ্বাসপ্রশীসের নিম- 
মনের স্থারা প্রাণসমূহকে নিয়মিভ কর! । শ্বাস যেন কাঠিম্বরূপ, প্রাণ 
বাম্পস্বরূপ এবং শরীরট। যেন ইস্রিন | প্রাণায়াষে তিনটা ক্রিয়। আছে-_ 
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পুরক--শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুন্তক-_শ্বাসকে ভিতরে ধারণ করে 
রাখা, আর রেচক---বাহনে শ্বাস প্রক্ষেপ করা! । 
ঝ রঃ ক রঃ 
গুরু হচ্ছেন সেই আপার, ধার মধ্য দিরে আধ্যাত্মিক শক্তি লোকের 

কাছে পৌছে থাকে । যে কেউ শিক্ষ। দিতে পারে বটে, কিন্তু গুক্রুই 
শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন, তাইতেই আশখ্যান্সিক 
উন্নতিরূপ ফল হরে থাকে । শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ, 
আর ভারতের আইনে শিষ্যগণের ভিতর এই ভ্রাতৃনক্বন্ধ স্বীকার করে 
থাকে । গুরু তীর পুর্ব পুর্ব আঁচাধ্যদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাব্‌- 
শ্তিনর শব্দ পেরেছেন, তাই শিষ্যে সংক্রমিত করেন--গুরু ব্যতীত 
সাপন ভজন কিছু হুত্তে পারে না। খুরং বিপদের মাশঙ্কা যথেষ্ট আছে । 
সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য ন। নিয়ে এই সকল যোগ অভ্াপ করতে 
গলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিস্ গুরুপ সাহাধা থাকলে প্রায়ই 
এটা ঘটে না! । . প্রত্যেক ইষ্টদেবতাঁর এক একট মন্ত্র আছে । ইষ্ট 
অর্থে বিশেষ বিশেষ উপাসকের বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বুঝিয়ে থাকে । 
মন্থ্ হচ্ছে প্র ভাববিশেষব্যঞ্ক শব্দ । এ শবের ক্রমাগত জপের 
দ্বারা আদর্শ টাকে মলে দুঢ়ভাবে রাখবার সহারতা হককে থাকে। এই- 
রূপ উপাসনা প্রণালী ভারতের সকল সাধকদের মধ্যে গ্রচলিত্ত | 
২৩শে জুলাই, মঙ্গলবার । € ভগবদগাতা__কশ্মাযোগ ) 

* কন্মের্‌ দ্বার! মুক্তি লাভ করতে হলে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, 
কিন্ত কোন কামন! করে। না-_ফলাকাজ্জ। যেন তোমার ন! থাকে । 
এইরপ কন্মের ঘার! জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে-_এ জ্ঞানের ছার! মুক্তি হয় । 
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জ্ঞানলাভ কর্বার পূর্বে কম্তত্তাগ করলে তাতে ছুঃখহ এসে থাকে । 
আত্মা জন্ত কন্মী করলে ত থেকে কোন বন্ধন আসেনা। কম্ম 
থেকে সুখের আকাঙ্ষাও করো ন[, আবার কম্ম করলে কষ্ট হবে--_ 
এ ভয়ও করে। না । দ্রেহ যনই কাঁক্ করে থাকে, আমি করি না 
সদা সর্বদ। আপনাকে এই কথ। বল এবং এটী প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা 
কর। চে? কর, যেন তুমি কিছু কর্ছ এ জ্ঞানই তোমার না হয় । 
সমুদয় কম্্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাক, কিন্ধ সংসারের 
হয়ে যেও না পদ্মপঞ্রেন্র মূল যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্ক ত! 
যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ বাবহার 
করুক ন!, ভোমার ভালবাস! যেন কারও প্রতি কম না হয়। অন্ধ যে, 
তার বণের জ্ঞান থাকতে পানে না সুতরাং আমার নিজের ভিতর 
দোঁষ ন। থাকূলে অপরের ভিতর দোষ দেখব কিরূপে £ আমরা আমাদের 
নিজেদের ভিতর ষ। রয়েছে, তার সঙ্গেই বাইরে যা দেখ্তে পাই, তার 
তুলন! করি, ও তদন্ুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিনে থাঁকি। 
যদি আমর নিজেরা পবিজ্র হট, ভবে বাইরে অপবিত্রত। দেখৃত্তে পাব 
না। বাইরে অপবিত্রত। থাকতে পারে, কিন্ত আমাদের পক্ষে তার অস্তিত 
থাকবে না । প্রত্যেক নরনারী, বালক বালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন 
কর, অস্তর্জে]তিঃ ঘারা তাকে দেখ; যদি সর্বত্র সেই ব্র্গাদর্শন হয়, 
তবে আমরা আর কিছু দেখতে পাব না । এই সংসারটাকে চেওনা, 
কারণ, যে যা চায়, সে তাই পান্প। -ভগবান্কে--কেবল ভগবান্কেই 
অন্বেষণ কর । যত অধিক শক্তিলা্ হবে, ততই বন্ধন আস্বে, ততই ভঙ্» 
আম্বে । একট! সামান্ত পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীতু ও 
১১৬ , | 
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দুঃথী ! এই সমস্ত জগত্প্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও । 
অষ্টার তত্ব জান্বাপ চেষ্টা কর, স্যষ্টের তত্ব জান্বার চেষ্টা করো! না । 

“আমিই কর্তী ও আমিই কার্য |” “ধিনি কামক্রোধের বেগ ধারণ 
কর্তে পাবেন, তিনিত মহাযোগী পুরুষ 1” 

“অভ্যাষ ও বেরাগ্যের দ্বাপ্াই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে 
পারে) 

্ সক রঃ 

আমাদের পুর্ববপুরুনের। চুপ চাপ করে £বসে ধন্ম ও ঈশ্বর সমন্ধে 
চিন্ত। কনে গেছেন, আর আমাদেরও এ সব বিষয়ে খাটাবার জন্য 
মন্তিফ পরেছে । কিন্তু এখন আমরা টাকা কড়ির জগ্ঠ যে রকম 
ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, ভাতে সেটা আবার নষঈ হবার যোগাড় হচ্ছে । 

রঃ রঃ রঃ 

শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি 
আছে-_আর মানসিক অবস্থা, ওধষপ, বাগম প্রভৃতি নানাব্ষিয় এই 
আরোগ্যকানিণী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে! যতদিন আমরা 
ভোতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের জড়ের 
সহায়তার প্রয়োজন । আমরা ষতদিন না ন্সাযুসযূহের দাসত্ব কাটাতে 
পাচ্ছি, ততদিন তাকে আমর! উপেক্ষা করতে পারি না । 

আমাদের সাধার্ণ জ্ঞানভূমির নিম্নে মনের আর এক ভূমি আছে-_ 
তাকে অজ্ঞানভূমি বলা যেতে পারে---.আমর! যাঁকে সমগ্র মানুষ বলি, 
জ্ঞান তাঁর একটা অংশমাত্র । দর্মনশান্্র মন সম্বন্ধে কতকগুল৷ 
আন্দাজমাত্র । ধর্ম কিন্ত প্রত্যক্ষান্ভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ 
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দর্শন-যা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি--তারই উপর প্রতিষ্ঠিত । মন 
যথন জ্ঞানেরও অতীত ভমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু, যথার্থ 
বিষয়কেই উপলব্ধি করে । আগর তাদের বলে, যাঁর দম্মকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন । তীরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রনাণ এই যে, তুমিও 
যদি তাদের প্রণাণী অন্গসরণ কর, তুমিও দেখবে । প্রত্যেক 
বিজ্ঞানে?ই বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ বিশেষ যন্ের প্রয়োজন । 
একজন জ্যোতিষী রারাঘনের সমস্ত হাড়িকূড়ির সাহাধ্য লিয়ে শনি- 
গ্রহের বলরগুলি দেখাতে পাবে না ওখাতে হলে দুরবীক্ষণ যদ্ধের 
দরকার । সেইরূপ ধন্মের মহান্‌ সন্যসমূহ দেখতে হলে, যাবি! পুর্বেই 
সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের উপদিষ্ট পপ্রশখালী শুলির অনুসরণ 
কর্তে হবে । যে বিজ্ঞান যত বড়, "তার শিক্ষা করবাহ উপায়ও 
তত নানাবিধ । আমরা সংসারে আম্বার পূর্বেই ভগবান্‌ এ থেকে 
বেরুবার উপারও করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের চা শুধু সেই 
উপায়টাকে জানা । তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামাধি করো না। 
কেবল যাতে তোমার অপলোক্ষান্ুভূতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে 
সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন 
কর। তুমি আমি খেয়ে যাও অপরে ঝুড়িট। নিরে মারামারি করে 
মরুকু॥ গ্রীক দর্শন কর-_তবেই তুমি বথার্থ শ্রীষ্টান হবে । আর 
সবই বাজে কথ মাত্র--আর কথ! ফত কম হয় ততই ভাল। 

যার জগতে কিছু বার্তী বহন করবার ব! শিক্ষা দেবার থাক, 
তাকেই বার্ভীবহ ঝ| দত বল যেতে পারে-_দেবতা থাকলেই তবে 
ভাঁকে মনির বলা যেতে পারে । এর বিপরীতট! সত্য নয় । 

১১২ 


দেববাণী ॥ 

ততর্দিন পধ্যস্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্য্যস্ত না তোমার মুখ ব্রহ্গ- 
বিদের মত প্রতিভাত হক্স, যেমন সত্যকামের হয়েছিল । 

আমারও আন্দাজী জ্ঞান, অপরেরও আন্বাজী জ্ঞান-_কাজেই 
ঝগড়! বাধে । কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করে তারই সম্বন্ধে কথা কও 
দেখি--এমন মনুষ্যহদয় নেই, য। তাকে স্বীকার কর্তে বাধ্য না হ্য়। 
প্রতক্ষান্্ুভূতি করাতেই সেন্ট পল্কে (২1. 1৯৪1) তীর ইচ্ছার 
বিরদ্ধে শ্রীষ্টধন্ম গ্রাহণ কর্‌তে হয়েছিল । 

এ, অপরাহ । (€ মপ্যাহ্নভোক্রনের পর অল্পক্ষণ কথাবার্ত 
হয়_-সেই কথাবার্ত প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেন--) 

ভরমই ভ্রমকে স্থঠি করে থাঁকে । ভ্রম নিজেকেই নিজে স্ষ্ট 
কর্ছে, আদার নিজেকেই নিজে নঈ করছে । একেই বলে মায়! । 
তথাকথিত সমুদর জ্ঞানের ভিন্ভতিই মান! । আবার এমন এক সমর 
আসে-__মখন লোকে বু তে পানে যে, এ জ্ঞান অন্তোন্তাশয়-দৌষছুষ্ট | 
তখন এ জ্ঞান নিজেই নিজেকে ন্ট কর্তে চেষ্টা করে! “ছেড়ে দাও 
বজ্ভু---যাহে আকর্ষণ |? ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ কর্তে পারে না। 
যখন৯ঈ আমর! সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের মিশিয়ে 
ফেলি, তখনই সে 'আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে । মারা যেখানে 
যাবার যাক, তাকে ছেড়ে দাও, কেবল সাক্ষিত্বরূপ হয়ে থাক । আ। 
হলেই অবিচলিত থেকে জগৎ্প্রপঞ্চরূপ ছবির সোন্ষ্যে মুদ্ধ হতে 
পারবে । 
২৪শে জুলাই, বুধবার । 

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তার পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি 

১১৩ 
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বিদ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিক্নম্বরূপ হতে পারে, কারণ, 
গুলি প্রয়োগ কর্তে কর্তে এ সবে একটা আঁনন্দ ও বিন্ময়ের 
ভাব আম্তে পারে । সিদ্ধি ব| বিভূতিগুলি যৌগসাধনার পথে ঠিক 
ঠিক অগ্রসর হওয়া! যাচ্ছে, তার চিহ্বম্থরূপ, কিন্তু সেগুলি মন্ত্র্প, 
উপবাসাদি তপন্তা, যোগসাধন, এমন কি, ওষধবিশেষের ব্যবহারের 
দ্বারাও আস্তে পারে। যে যোগী যোগ-সিদ্ধিমূহেও বেরাগ্য 
অবলগ্ধন করেন এবং সমুদয় কম্মফল ত্যাগ করেন, তার ধম্মমেথ নাষে 
সমাধি লাভ হয় । যেষন “ঘ্ঘ বৃষ্টি ব্ধণ করে, তেমনি ভিনি যে 
যোগাবস্থ৷ লাভ করেন, তাতে চারিদিকে ধন্ম বা পবিত্রতার প্রভাব 
বিস্তার কহ্‌তে থাকে । 

যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই 
সেট! ধ্যান্পবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্ত্ুতেই হয়ে থাকে । 

যন আত্মার জের, কিন্ক মন স্বপ্রকাশ নয় । আত! কোন 
বস্তর কারণ হতে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত 
হবে কিদ্ূপে ? পুরু প্রকৃতপক্ষে কথন প্ররুতিতে যুক্ত হন না 
অবিখেকের ঘরুণ পুরুষ প্ররুতিতে যুন্ত হয়েছেন বোধ হয় । 

স ক কা 

লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা জগতে কোনরূপ হঃখ 
আছে, এটা অনুভব না করে, অপরকে সাহায্য কর্তে শিক্ষা কর। 
শত্রু মিত্র উত্তরের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে 
পার্বে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার 
চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝতে হবে । 

১১৪ 
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বাসনারূপ অশ্বখবুক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বার কেটে ফেল, 
তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে-_-এ ত কেবল ভ্রমযাত্র | যাঁর 
মোহ ও শোঁক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জর করেছেন, তিনিই কেবল 
'আজাদ' বা মুক্ত ।” 

কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাঁবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে 
সমানভাবে ভালবাস-স্পভা হলে সব বাসনা চলে যাবে । 

সর্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে । অতএব পৃথিবীর 
উন্নতির জন্য, প্রজাপতিকে আবার রংচঙ্গে কর্বার জন্য কেল চেষ্টা 
কর? সবই ত শেষে চলে যাবে । সাদা ইছরের মত খাচায় বসে 
কেবল ডিগবাঞ্তি খেয়ে! না, সদাই ব্যস্ত অথচ প্ররুত কাজ কিছু হচ্ছে 
ন|। বাঁসন। ভালই হুক, আর মন্দই হুক, বাসন! জিনিসটাই খারাঁপ 
এ যেন কুকুরের মত মাংসথও্ড পাবার জন্য দিন-রাত লাফান অথচ 
মাংসের টুকৃরোট। ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষে 
কুকুরের মত মৃত্যু । ওরকম হরে! না। সমস্ত বাসনা ন্ট করে 


“ফল । 
লং ৮ শু র্‌ 


পরমাত্মা যখন মায়াধীশ, তখন তাকে বলে ঈশ্বর, আবার তিনি 
যখন মায়ার অধীন, তখন তিনিই জীবাত্মাপদবাচ্য । সমুদয় জগৎ- 
প্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেট। একবারে উড়ে যাবে। 
বুক্ষের বুক্ষত্বটা মায়াঁ_গাঁছ দেখবার সমর আমর! প্রকৃতপক্ষে 
ভগবতশ্বরূপকেই মায়ারুতভাবে দেখছি । কোন ঘটনার সম্বন্ধে “কেন, 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মারার অন্তর্গত । সুতরাং মার! কিরূপে এল, 
১১৫ 


দেববাণী। 


এ প্রশ্রটাই বৃথা প্রশ্ন, কারণ, মাক্সার মধ্যে থেকে ওর উত্তর কখন 
দেওয়া যেতে পারে না, আর যখন মায়ার পারে চলে যাবে, তখন কে 
এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা যায়! বা অস্ষ্টিই “কেন' এই 
প্রশ্নের স্থষ্টি করে, কিন্তু “কেন, প্রশ্ন থেকে মায়! আসে না-_মারাই 
এ “কেন' জিজ্ঞাসা করে । ভ্রম ভ্রমকে নষ্ট করে দেয়। যুক্তিবিচার 
নিজেই একট! বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এট! একটা 
বৃত্তশ্বরূপ, কাজেই তাকে নিজেকে নিজে নষ্ট কর্তে হয়। ইন্দ্রিয় 
অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান, কিন্ত আবার সব আনুমানিক 
জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি । 

অজ্ঞানে যখন ব্রহ্গজ্যোতি প্রন্তিব্দ্িত হর, তখনই তাকে দেখ! 
যার---স্বতম্থভাবে ধর্লে টা শৃম্ঠশ্ঘদপ এর কিছুই নর ।  যেঘে 
স্র্যাকিরণ প্রতিফলিত না তলে যেঘকে দেখাই ধার না । 

চার জন লোক দেশভ্রমণ করতে কর্তে একটা খুন উচু দেরালের 
কাছে এসে উপস্থিত হুল । প্রথম পথিকটী অতি কষ্টে দেয়াল বেয়ে 
উঠল, আঁ পেছন দিকে চেনে ন! দেখেই দেয়ালের এপারে লাফ ছিয়ে 
পড়ল । দ্বিতীর পথিকটী দেয়ালে উঠল, ভিতরের দিকে দ্বেখলে, 
আর আনন্দধ্বনি করে ভিতন্ে পড়ল 1 তাঁর পর তৃভীঘটা ও দেয়ালের 
মারার উঠল, ভার সঙ্গীরা £কাথায় গিয়েছে, সে দিকে লক্ষ্য করে 
দেখলে, তার পর আনন্দে হাঃ হাঃ কনে হেসে তাদের অনুসরণ 
করলে । কিন্তু চতুথ পথিকটা দেয়ালে উঠে তাঁর সঙ্গীদের কি হুল, 
লোককে জানাবার জন্য ফিরে এল । এই সংসারপ্রপঞ্চের বাইরে যে 
ক্ষিছু আছে, আমাদের কাছে তাঁর প্রমাণ হচ্ছে--যে সকল মহাপুরুষ 

॥ ১১৬ 
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মায়ার দেয়াল বেষে ভিতরের দিকে পড়েছেন, তাদের পড়বার আগে 
তাঁর! যে আনন্দে হাঃ হাঁঃ করে হেসে উঠেন, সেই হাস্ত । 
০ শ নং 

আমর। যখন সেই পুণ সন্ত! থেকে নিজেদের পৃথকৃ কৰে তাতে 
কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখনই 'আমন। তাকে ঈশ্বর বলি। 
ঈশ্বর হচ্ছেন_-এই জগংপ্রপঞ্চের যুল জত্য আমাদের মনের দ্বারা 
মেরূপভাবে দুষ্ট ভয় | আঁ সয়তাঁন বল্তে__জগতের সমুদস্» মন্দ ও 
ছুঃখরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যে ভাবে দেখে, তাই বুঝায় । 
২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার । (পাতঞ্জল যোগস্থত্র ) 

কার্ধ্য তিন প্রকারের হতে পারে--কত (ঘা তুমি নিজে কর্ছ ), 
কারি (যা অপরের বার! করাচ্ছ ), আর অনুমোদিত ( অপনে করছে, 
তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই )। আমাদের 
উপর এই তিন প্রকার কাম্যের ফল প্রায় একরপ । 

পূণ ব্রহ্মচধ্যের ঘারা মানসিক ও ন্সাপ্যান্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে 
থাকে । ব্রহ্মচারীকে কারধনোবাক্যে 'মেথুনবজ্জিত হতে হবে । 
দেহটার যত্র ভুলে যাও । যতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে দাও । 

যে অবস্থার স্থিরভাবে ও স্থুখে অনেকক্ষণ বসে থাঁকৃতে পার! যাঁর, 
তাকেই আসন বলে । সর্বদ! অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনন্ত" 
ভাবে ভাবিত কর্তে পারলে এটী হতে পারে । 

এক্রুটা বিষয়ে সদা-সর্ববদ। চিত্তবু্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান । 
স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ছুড়ে ফেলা যায়, তা হলে জলে 
অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়-_বুত্তগুলি সব পৃথক্‌ পুথক্‌ 
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অথচ পরম্পর পরস্পরের উপর কার্য করছে । আমাদের মনের 
ভিতরও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহু চলেছে ;$ তবে আমাদের ভিতর সেটী 
অজ্ঞাতসারে হচ্ছেঃ আঁ যোগীদের ভিতর এবপ কার্য তাঁদের জ্ঞাত- 
সারে হয়ে থাকে । আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের জালের মধো 
বরয়েছি, যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমর। মাকড়সার মত জালের যে অংশে 
ইচ্ছা যেতে পারি । অযোগীদিগকে তার! যেখানে ব্রয়েছে, সেই নির্দি্ট 
স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাকতে হয় । 
ক ৬৬ শ 

অপরকে হিংসা করলে তাতে বন্ধন আনে ৪ আমাদের সন্ুথ 
থেকে সত্যকে ঢেকে ফেলে । শুধু নিষেপাক্মক ধন্মসাপনাই যথেষ্ট 
নয়। আমাদের মারাকে জর করতে হবে, ত! হলেই মায়া আমাদের 
পেছনে ছুটবে । যখন কোন বস্ত আমাদের আল বাণুতে না পারে, 
তখনই এস বস্ত্র পানার আমাদের যথার্থ অধিকার তয় । যখন ঠিক 
ঠিক বন্ধন ছুটে ধার, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। 
যাদের কোন বস্তুর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে জর করে থাকে । 

এমন কোন মহাত্সার শরণাগত হও, যাঁর নিজের বন্ধন ছুটে গেছে, 
কালে তিনিই কপাবশে তোমার যুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের 
শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাঁব, কিন্তু অতি কঠিন। প্ররুতপক্ষে 
গ্রটী কাধ্যে পরিণত কর্তে পারে, এরূপ লোক এক শতাব্দীর ভিতর 
জোর একজন দেখ! যার । কিছু অনুভব করে! না, কিছু জেনো না, 
কিছু করে! না, কিছু নিক্ষের বলে রেখো না--সমস্ত জীশ্বরে সমর্পণ 
কর, 'আর সর্বাস্তঃকরণে বল, প্রভো ! তোমারই ইচ্ছ!। পুর্ণ হক ! 
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আমরা বন্ধ__এ ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র । জাঁগো-_বন্ধনটা সব 

চলে যাক । ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়ামরু অতিক্রম কর্বাঁর 
এই একমাত্র উপায় । 

“শানে বা মন্দিরে বুথ! অন্বেষণ । 

নিজ হস্তে রজ্জব যাহে আকধণ । 

ত্যজ অহএব বুথ! শোকরাশি, 

ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্াসী, 

ও তৎ সং ও 1” 
ামরা যে অপরের উপর দর! প্রকাশ কর্তে পার্ছি, এ আমাদের 
একটা বিশেষ সৌভাগা-_কারণ, প্ররূপ অন্ুগনের দ্বারাই আমাদের 
আন্মোন্নতি হবে । লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তাঁর কারণ, তার উপকার 
করে আমাদের কল্যাণ হবে । অতএব দাত দান কর্বার সমগ্র 
গ্রহীতার সামনে হাট্গেড়ে বন গ্রবং' নিজেকে ধন্ত জ্ঞান করুন, 
গ্রহীতা সন্তুখে দাড়িয়ে থেকে দানে অনুমতি করুন। সব প্রাণীর 
পশ্চাতে সেই প্রভুকে দর্শন করে তাঁকেই দান কর। যখন আমর! 
আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎ প্রপঞ্চই 
আর থাকবে না, কারণ, প্রকৃতির অস্তিত্বের উন্দেশ্তাই হচ্ছে "আমাদিগকে 
এই ভ্রম হতে যুক্ত কর! । অসম্পূর্ণতা বলে কিছু আছে, এইটে 
ভাবাই অসম্পূর্ণতার স্থষ্টি কর! । আমর! পুস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, 
এই দ্রিস্তাতেই কেবল এট| দূর হতে পাবে । যতই ভাল কাক্ষ কর 
ন। কেন, কিছু ন কিছু মন্দ তাঁতে লেগে থাকবেই থাকবে । তবে 
সমুদয় কার্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে 
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যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তা হলে ভাল মন্দ কিছুই তোমায় 
অভিভূত করতে পার্বে না । 

কাজ করাট! ধন্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ ক্র্লে 
মুক্তির দিকে নিরে যায় । প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে দেখা 
অজ্ঞানমাত্র, কারণ, আমরা দুঃখিত হব কার জন্য? তুমি ঈশ্বরকে 
করুণার চক্ষে দ্রেখতে পার নাকি? আর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু 
আছে নাক? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার 
আত্মোন্তির জন্য এই জগতবপ নতিক ব্যায়ামশাল! প্রদান করেছেন, 
কিন্ত কখনও ভেনো না, ভুমি এই জগতন্দে সাহাযা কর্তে পার । 
তোমার যদি কউ গাল দেয়, তার প্রতি কতজ্ঞ হও, কারণ, গালাগালি 
বা অভিশাপ জিনিসট! কি, দেখ বার জন্য সে যেন তোমার সম্মুখে 
আর্সি ধরছে, আর তোমাকে আত্মসংযম অভ্যাস কর্বার অবসর 
দিচ্ছে । স্থতরাং াকে আশাব্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস 
কর্বার অবকাশ ন! হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর অনিসি 
সামনে না পরলে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না। 

অপি চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়া মতই দৌষারহ । কামেচ্ছাকে 
দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফললাভ হম্ন। কাঁমশক্তিকে 
আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কন, কিন্তু নিজেকে পুক্ুষত্বহীন করো 
না, কারণ, তাতে কেবল শক্তির অপচর হবে মাত্র । এই শক্তিটা 
| ষত প্রবল থাকবে, এর দ্বার! তত অধিক কাজ হতে পার্বে। প্রবল 
জলের আত পেলেই তার সহার্তার খনির কাধ্য করা যেতে পারে । 

আজকাল "আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের আন্তে 
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হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে 
অনুভব কর্তে_ দেখতে পারি । চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, 
«এই জগতের তত্বাবধান কর, ঈশ্বর পরলোকের খবর নেবেন।” কি 
'আহাম্মকি কথ|। ! বর্দি আনরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে সমর্থ 
হই, তবে পরলোকের ভার নেবার জন্ত আবার অকারণ একজন 
জ্বরের কি দরকার ? 
২৬শ জুলাই, শুক্রবার । ( বৃহদারণাকোপনিষৎ ) 

সব বস্তকে ভালবাস, কেবল মাক্মার ভিতর দিয়ে এবং আম্মার 
অন্ঠ | যাজ্ঞবন্ধ্য তার শ্রী "মত্রেরীকে বলেছিলেন, “আস্মার দ্বারাই 
আমরা সব জিনিস জান্তে পার্ছি 1” আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় হতে 
পারে নাযে নিজে জ্ঞাতা, সেকি করে জে হবে? যিনি আপনাকে 
আম্ম। বলে জান্তে পারেন, তার পক্ষে আপ্র কোন বিপিনিষেধ থাকে 
না। তিনি জান্তে পারেন, তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্স্বরূপ, আবার 
এর অষ্টাও বটে । 

ক? ৪ গু খা 

পুরাতন পে'রাণিক ব্যাপার শুলিকে বূপকের আকারে চিরস্থানী 
কর্বাপ চেষ্ট। করুলে এবং তাদের নিরে বেনী বাড়াবাড়ি করুলে 
কুসংস্কারের উৎপত্তি হর, আর এট। বাস্তবিক ছুর্বলতা । সত্যের 
সঙ্গে ষেন কখন কিছুর আপোষ না করা হয়। সত্যের উপদেশ 
দাও আর কোন প্রকার কুসংস্কারের ঘুক্তি দিতে চেষ্টা করে৷ না, 
অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্কির উপযোগী করবার জন্য নাবিয়ে 
এনে না। | 
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২৭শে জুলাই, শনিবার । € কঠোঁপনিষৎ ) 

অপরোক্ষান্ুভূতিসম্পন্ন বাক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আন্মতস্থ 
শিক্ষা করতে যেও না । অপন্রের কাছে তা কেবল কথার কথ! মাত্র । 
প্রত্যক্ষাস্থভূতি হলে মানুষ ধশ্মাদন্্ম, ভূত হবিষ্যৎ, সর্বপ্রকার দ্বন্দের 
পাঁরে চলে যায় । নিষ্ষাম ব্যক্তি সেই আম্মাকে দর্শন করেন, আঁর 
তার আত্মার শাশ্বতী শাস্তি এসে থাকে । মুখে বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ 
ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা কর!, এমন কি, বেদ পর্যান্ত--এ সকল 
কিছুই মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না । 

আমাদের ভিতর জীবাম্স। প্রঘাজ্ম। দ্ুইই আচুছন । জ্ঞানীর 
জীবাত্মাকে ছারাস্বরূপ, আর প্রমাত্মীকে যথার্থ হ্ধ্যন্বরূপ বলে 
জানেন । 

আঁমলা যদি মনটাকে ইন্দ্রিরপুলির সঙ্গে সংঘুন্ত ন। করি, হাহলে 
আমর! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি উন্ছ্ির দ্বারী “কান জ্ঞানই লাভ 
করতে পানি না । মন্‌ এই বহিরিক্দির গুজিকে ব্যবহার কলে থাকে । 
ইক্িয়খভিকে বাইলে যেতে দিও নানা হলে দেহ এবং বৃহিক্জগতৎ এই 
উভয্েরই হাত এড়াবে । 

এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমর বভিজ্জগৎ বলে দেখছি, মুত 
পর নিজ নিঞ্জ মনের অবস্থান্থসারে একেই কেহ স্বর্গ, কেহ বা নরক 
বলে দেখে । ইহলোক পরলোক--এ ছটোই স্বপ্রবাত্র, শেশোক্ট। 
আবার প্রথমটার ছাাচে গড়া । এ ছই প্রকার স্বপ্র থেকেই মুক্ত হও, 
জান সবই সর্বব্যাপী, সবঈ বর্তমান । প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই 
মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্য হয় না ; আমরা যাইও না, আসিও না । এই 
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যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা রয়েছে -এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর । 
সুতরাং এর জন্ম ও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে । কিন্তু আত্মা-_যীকে 
আমরা স্বামী বিবেকানন্দ রূপে দর্শন কর্ছি-_তার কখন জন্ম হয়নি; 
তিনি কখনও মর্বেন না; তিনি অনন্ত ও 'প্রিণামী সত্ব ৷ 

আমলা মনঃশক্তিকে পাঁচট। ইন্ট্রি়শক্তিতেই ভাগ করি, অথবা 
একটা! শক্তিরূপেই দেখি, মনঃশক্তি একরুকমই থাকে । একজন অন্ধ 
বলে, “প্রন্সেক জিনিসের ৭ক এক বিভিন্ন প্রকার প্রতিধবনি আছে, 
স্থতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের 'প্রতিধবনি দ্বারা আমার 
চতুদ্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক বল্তে পারি ।, সুতরাং এক- 
জন অন্ধ একজন চক্ষুম্মান লোককে ঘন কুম্াসা ভিতর দিয়ে অনায়াসে 
প্থ দেখিয়ে নিয়ে যেছে পারে । কারণ, গার কাছে কুয়াসা বা 
অন্ধকালে কিছু তফাৎ হয় ন!। 

মনকে সংযম কর, উন্দ্ি়গুলিকে নিরোধ কল, তবেই তুমি যোগী; 
ভার পর বাকি না কিছু সনই হবে? শুন্তে, দেখতে, স্াণ বা স্বাদ 
নিতে অস্বীকার কর; বহিরিক্রিয্গুলি "থকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে 
নাও । তুমি ত অজ্ঞাতলারে এটী সদা সর্বদাই কর্ছ--ফেমন, খন 
তোমার মন কোন নিষয়ে মগ্ন থাকে ; সুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও 
এটা করবার অভ্যাস করতে পার । মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিরগুলিকে 
প্রয়োগ করতে পারে । আমাদের দেহের মধ্য দিয়েই কাক্ত করতে 
হবেঃ এই মুল কুসংস্কারটা একেবারে ছেড়ে দাঁও। প্রকৃতপক্ষে 
ত তা নয়। লিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার 
ভিতর থেকে উপনিষদের তত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল 
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বিষরের অনস্ত খনিম্বরূপ, ভতভবিক্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ॥ যতদিন না সেই ভিতরের অন্তধ্যামী গুরুর প্রকাশ 
হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদ্দেশ সব বুথ । বাহিরের শিক্ষা ছ্বারা 
যদি হৃদররূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই ভার কিছু মুল্য আছে বলা 
যেতে পারে । 

আমাদের ইচ্ছাশক্কিই সেই “ক্ষুদ্র ধীর বাণী, সেই যথার্থ নিয়স্ত।-_ 
যে আনাধিশকে সদা বিধিনিষেধ দিচ্ছে_ বল্ছে, এই কার কর, 
এই কাজ করো না। এই উচ্ছাশক্তিউ আমাদে? যত বন্ধনের 
মধ্যে এনেছে । অজ্ঞ বান্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর 
সেটাই জ্ঞানপুবরবক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে পারে । 
সহণ্র সহ উপারে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা মেতে পানে, প্রত্যেক 
উপায়ই এক এক প্রকার যোগ ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা এটা 
খুব শ্রান্্র সাধিত হতে পারে । ভক্তিবোগ, কম্মসোগ, ল্রাজযোগ ও 
জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নি/শ্চতরূপে কৃতকান্য হওয়। যার। মুক্তিলাভ 
কর্ধার জন্য োমার বত প্রকার শক্তি আছে, সব প্রয়োগ কর 
কন্ম, ধিচার, উপাসনা, ধ্যান--সমুদর অবলম্বন কর) যত পাল একসঙ্গে 
তুলে দাও, সব কলগুলি পুরাদমে চালাও, আর গস্তব্যস্থানে উপনীত 
হও | বত শী পার, ততই ভাল । | 

নং রণ ্পী ঁ 

শ্ীষটিয়ানদের বাণ্তিজ্ম ( 3800057) ) সংস্কার একট। বাহাগুদ্ধি- 
প্বরূপ--এটা অস্তঃশুদ্ধির প্রতীক বাঁ সুচকম্বরূপ । বৌদ্ধধন্ম থেকে 
এর উৎপ্ভি। 
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্বীষটিয়ানদের ইউক্যারিষ্ট * নামক অনুষ্ঠান অসভ্য জাতিসমূহের 
একটী অতি প্রাচীন প্রথার অবশেষ ব! চিহ্নমাত্র | '& সব "অসভ্য 
জাতি কখনও কখনও যে সন গুণে তার্দের বড় বড় নেতার! মহৎ 
হয়েছেন, সেইগুলি পাবার মাশার তাদের মেরে ফেল্ত এবং তীদের 
মাংস খেত । তাদের শিশ্বাস ছিল, ষে সকল শাক্ততে তাদের নেতা 
বীধ্যবান, সাহসী ও জ্ঞানী হরেছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্ষিগুলি 
ভাঁদের ভিতর আন্বে, আর কেবল এক ন্যন্তি এরূপ বীর্ধানান ও 
জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাভিটাই তদ্রুপ হবে। লরি প্রথ| রাভদী- 
জান্তিন ভিতর ছিল, আর তীদের ঈশ্বর জিহোবা ই প্রথার জন্য 
তাদের "নেক শাস্তি দিলেও, (সেট! তাদের ভিতর থেকে একেবারে 
লোপ হয়নি । যীশু নিজে শান্তপ্রক্ুতি ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, 
কিন্ছ তাকে রাভুদীঙ্গাতির শিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইন্ষে গ্রচার কর্বার 
চেষ্টার ফলে, ্রীহিয়ানদের মশো এই মতবাদের উৎপত্তি হল যে, ীস্ত 
ক্রুশে দিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানপঙ্জাতির প্রহিনিধিস্বক্ূপে নিজেকে বলি দিয়ে 
ঈশ্বরকে সন্থুট করুলেন। রাুদীদের মধ্যে পুর্বে এক গ্রথা ছিল-_ 
তাদের পুখোহিতেরা মন্্পাঠ কপে একট। ছাগলের উপর মানুষদের 


পপ” সস পপ? ও প্র রপ। প্ারপা্র্িস্্িপ্রপ” সপপপ প্প াাপার ১৮৯-+-স+াপ 


সং [21101327156 07670101075 9191997 :- বাইবেলের নিউ টেঈ(মেন্টে 
লিখিত আছে, ধীপ্ুখী্ট তাহার দেহত্যাগের পুর্বে শিষাগণকে সসবেভ করিয়। 
রুটা ও মছ্য ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন করিয়া বলেন. এই রুটী আমার মাংস এবং এই 
ম্য অধমার রক্ত 1; তৎপরে শিষাগণকে উহা! খাইতে বলেন। শ্রীষ্টিষযানগণ এখনও 
ধ দিনের পান্বঘসরিক পালন করিয়া না ও উহাকে পুর্বোক্ত নামে অভি- 
হিত করেন। 
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পাপ চাপিকে দিরে তাকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন--এখানে ছাগলের 
বদলে মানুষ, এই তফাৎ । এই নিঠুর ভাব প্রবেশ করার দরুণ 
্রীষ্ধন্ম ্রীষ্টের যথার্থ শিক্ষ। থেকে অনেক দূর তফাৎ হয়ে পড়ল 
এবং তার ভিতর পরের উপর অত্যাচার কর্বার ও অপরের রক্তপাত 
কর্বার ভাব এল । 

চে ্ঁ স 

কোন কাঙ্গ কর্বার সময় নলো না যে, 'এট! আমার কর্তবা' বরং 
বল “এট! আমার স্বভাব ।, 

“সত্যমেব' জয়তে নানুতম্”--সতোরই জয় হর, মিথ্যার হয় 
না। সত্যের উপর প্রতিষ্টিত হও, তা হুলেই তুমি ভগবানকে লাভ 
কর্বে। 

রা ০ বট 

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি নিজেদের সর্ব- 
প্রকার বিধিনিষেধের আতীত বলে ঘোষণ। করেছেন, তারা নিজেদের 
ভূদদেব বলে দাবি করেন। তার! খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, তবে 
তাদের দোষ এই যে, তাঁরা আধিপত্য ব। প্রতুত্ব খোজেন। যাই 
হুক, ভারতে প্রার ৬ কোটি ব্রাহ্মণের বাল ; তাদের কোন প্রকার 
বিষয়”আশনঘ নেই, অথচ তারা বেশ ভাল লোক, নীতিপরারণ । আর 
এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তারা শিক্ষ। পেয়ে 
আম্ছেন যে, তীরা বিধিনিষেধের অতীত, তাদের কোন গ্রাকার 
শাস্তির বিধান নেই। তীর! নিজেদের ছ্বিঞ্জ ব| ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে 
থাকেন। 
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২৮শে জুলাই, রবিবাগ | (দত্তাত্রের কৃত অবধুত-গীতা ) 

“মনের স্থিরতার উপর সমুদর জ্ঞান নির্ভর করছে ।” 

“যিনি সমগ্র জগত্প্রপঞ্চে পুর্ণভাবে বিরাজ কর্ছেন, ধিনি আত্মার 
যধ্যে জাকজ্মাম্বরূপ, তাকে আমি নমস্কার কৰি কিরূপে ?” 

আগ্মাকে আমার নিজের স্বভাব, নিজ্জের স্বরূপ বলে জানাই পুরণ 
জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষান্থভৃতি । “আমিই ভিনি, এ বিষরে কিছুমাত্র 
সংশয় নই 1৮ 

”কোঁন চিন্ত।, কোন বাক্য ব! কোন কাধ্যই আমার বন্ধন উৎপাদন 
করতে পারে ন! | আনি ইন্দ্রিরালীত, আমি চিদানন্দস্ব পপ 1৮ 

অস্তি নাস্তি কিছুই নেই, সবই আস্মাস্বরূপ । সমুদয আপেক্ষিক 
ভাব, সমুদয় ঘন্দ দুর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল, জাতি, 
কুল, দেবগা১ আর যা কিছু, সব চলে যাক । থাকা, হওয়া_-এ 
সবের কথা কেন কও $ -দ্বত অদ্বৈত এ সমুদয় কথা ছেড়ে দাও । 
তুমি দুই ছিলে কবে যে, দ্বেত ও অদ্বৈতের কথ| বল্ছ ? এই জগং- 
প্রপঞ্চ সেই শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ব্রক্ষমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নর। 
যোগের ছার! বিশুদ্ধি লাভ হবে, এ কথ! বলে! না- তুমি স্বয়ং যে 
শুদ্ধন্বভাব । তোমায় কেউ শিক্ষা দতে পারে ন! 

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মত লোকই ধন্মটাকে জীবস্ত 
রেখেছেন । তার বাস্তবিকই সেই ব্রঙ্গস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন । 
তারা ,কোন কিছুর তোরাক। রাখেন নাঃ শরীরের সুখছঃখ গ্রাহা 
করেন ন|, শীত উঞ্ণ বা বিপদাপদ্‌ বা অন্ত কিছু মোটেই গ্রান্থ রুরেন 
নল! । জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও ভারা 
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স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, তীদের গ৷ যে পুড়ছে, তা 
তাঁরা টেরই পান না । 

“ভাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেরেপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দুর তরে যায়, তখনই 
আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয় ।% 

“যখন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যাক, প্তখনই আত্মস্থবপের 
গ্রকাশ হয়।?? 

“মনঃসংমম কনে থাক, তাতেই বাকি, ন! কলে থাক, তাছছেই 
বাকি $ তোমার মর্থ থাকে, লাহেউ বা কি না থাকে, ভাঁতেই ব 
কি? তুমি নিহ্যশুদ্ধ আম্ম।। বল, আমি আম্মা, কোন বন্ধন 
কখনও আমার কাছে থেস্তে পারেনি । আমি অপরিণামী নির্মল 
আকাশম্বন্ূপ 3 নানান্দি নিশ্বাস না পানণানূপ মেঘ আমার পর দিকে 
চলে যেনে পারে, কিন্ত আমাকে তার! স্পর্শ ই করছে পালে না 1” 

“পন্মাধন্, পাণপুন্য উভরকেই দগ্ধ করে ফেল । মুদ্তি ডেলেমান্ুষী 
রখামাত্র । আমিই সেই অবিনাণ। জ্ঞানন্বূপ,। আমি সেই শুদ্ধি 
স্বরূপ 1” 

“কেট কখন বদ্ধ রনি, “কট কথন বুক্ধও হদনি। আমি ছাঁড়! 
কেউ নেই। জ্জামি অনন্তত্বরূপ, নিতামুক্তস্বভান । আমাকে আর 
শেখাতে এসে লাশশ্দামি চিদ্ঘনন্বভান, কিসে আমার এই স্বভাবের 
পরিবর্তন সাপন করতে পারে ? গুরুই নাকে? শিষ্যই বা কে £” 

তর্কযুক্তি, জ্ঞানণিঢার ছুড়ে আস্তাক্ুড়ে ফেলে দাও |. রি 

“্বদ্ধস্বভাব লোকই 'মপরকে বন্ধ দেখে, ত্রাম্ত ব্যক্তিই অপরকে 
ভ্রান্ত দেখে, অশ্ুদ্ধস্বভাব লোকে অপরের অশ্ুদ্ধভাব দেখে থাকে |” 
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দেশকালনিমিভ্ত এ সবই ্রম। তুমি ষে মনে কর্ছ তুমি বন্ধ 
আছ, মুক্ত হবে, এটা তোমার রোগ । তুমি অপরিণামী । কথা! বন্ধ 
কর, চুপ করে বসে থাক-_-সব জিনিস তোমার সামনে থেকে উড়ে 
যাক-_ওগুলি স্বপ্নমাত্র । পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন কিছু নেই, 
ওসব কুসংস্কার মাত্র । অতএব মৌন্ভাব অবলম্বন কর, আ'র নিজের 
স্বরূপ অবগত হও। 

"আমি আনন্দঘনম্বদূপ 1৮” কোন আদর্শের অনুসরণ কর্বার 
দরকার নেই- তুমি ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভর পেকে! 
না । তুমি সার সন্াস্বরূপ । শান্তিতে থাক- নিজেকে চঞ্চল করো 
ন!। তুমি কখনও বন্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ 
করেনি । এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক । কাকে 
উপাসনা কর্বে ? কেই বা উপাসন। করে? সবই ত আত্মা । 
কোন কথ! কওয়া, কোনরূপ চিস্তা করাহ্‌ কুসংস্কার । পুনঃ পুনঃ 
বল “আমি আত্মা”, “সামি আত্মা” । আঁর সব উড়ে যাক্‌ ! 
২৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাতঃকাল । 

আমরা কখন কখন, কোন ছিনিসের লক্ষণ করতে হলে, তার 
আশপাশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি । একে তাটস্থ 
লক্ষণ বলে। আমর! যখন ব্রহ্ষকে সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত 
করি, প্ররুতপক্ষে আমরা তখন 'সেই অনির্ববাচ্য সর্বাতীত সত্বারূপ 
সমুদ্রের কিনারার কিছু কিছু বর্ণনা কর্ছি মাত্র । আমরা একে 
'অক্তি'-ম্বরূপও বল্‌্তে পারি না, কারণ, অস্তি বল্তে গেলেই তার 
বিপরীত “নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, স্থতরাং তাও আপেক্ষিক । 
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তীর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা, ঠিক ঠিক হতে পারে 
না। কেবল “নেতি' 'নেতি'__এ নয়, ও নয়, এই বলেই তাঁকে 
বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ, তীকে চিস্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ 
করতে হয়-_সুতরাং সেট! আর ব্রন্ষের যথার্থ ভাব হল ন| | 
ইন্দ্িয়গুলো দিবারাত্র তোমায় ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে প্রতারিত 
করছে । বেদাস্ত অনেক কাল পুব্বেই এই বিষয় আবিফার করেন । 
আধুনিক বিজ্ঞান এই সবে এ তন্বটী বুঝতে আরম্ভ করেছে । একটা 
ছবির প্ররুতপক্ষে কেবল দৈধ্য ও প্রস্থ আছে । কিস্তু চিত্রকর ছবিটাতে 
কুজ্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিক্সে প্ররূতির প্রতারণার অন্থকরণ 
করে থাকেন। ছুজন লোক কথনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত 
জ্ঞানলাভ হলে তুমি দেখতে পাবে, কোন বস্ততে কোন প্রকার 
গতি, কোন প্রকার পরিণাঁম নেই । কোন প্রকার গতি বা পরিণাম 
আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া | সমুদয় প্রকৃতিট। অর্থাৎ সমুদয় 
গতির তত্বটাকে সমষ্িভাবে আলোচনা কর। দেহ ও মন কেউই 
আমাদের যথার্থ আত্ম! নয়_-উভয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত ; কিন্তু কালে 
আমরা এদের ভিতরের সার সত্য--যথার্থ তবকে জান্তে পারি। 
তখন আমর! দেহুমনের পারে চলে যাই, সুতরাং দেহমনের ঘারা যা 
কিছু অনুভব হয়, তাও চলে যায় । যখন তুমি এই জগত্প্রপঞ্চকে 
দেখতে পাবে না, বা জান্তে পার্বে না, তখনই তোমার আত্মোপলবি। 
হবে। আমাদের বীস্তবিক প্রয়োজন এই ঘ্বেত বা আপেক্ষিক 
জ্ঞানকে অতিক্রম কর! । অনস্ত মন বা অনস্ত জ্ঞান বলে কিছু নেই, 
কারণ, যন ও জ্ঞান উভয়ই সীম । আমর! এক্ষণে আবরণের মধ্য 
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দিয়ে দেখছি-_ তার পর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমর 
আমাদের সমুদ্র জ্ঞানের সার সত্যস্থর্ূপ সে অজ্ঞাত বস্ত্র কাছে 
পৌছুব। 

যদি আমর! একট| কারবোর্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একখানা 
ছবি দেখি, তা৷ হলে আমরা এী ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত 
ধারণা লাভ কৰি, কিন্তু তথাপি আমর! যা দেখি, তা বীস্তবিক 
ছবিটাই । ছিদ্রটা আমরা যত বাড়াতে থাকি, ততই আমর ছবিটার 
সম্বন্ধে পরিষান্র ধারণা লাভ করতে থাকি । আমাদের নামরূপের 
ভ্রমান্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ধারণ! করে থাকি । আবার যখন আমরা কার্ডবোর্খান। ফেলে 
দিই, আমর! সেই একই ছবি দেখে থাকি, কিন্ত ছবিটাকে ঠিক ঠিক 
দেখতে পাই । আমর। এ ছবিটাতে শ্বত বিভিন্নপ্রকার গুণ বা! 
ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, ছবিটার তার দ্বার! কিছু 
পরিবর্তন হর না । এইরূপ আত্মাই সকল বস্তর মূল সত্যন্বরূপ-- 
আমর! ঘ। কিছু দেখছি, সবই আত্মা ; কিন্তু আমরা যে ভাবে এদের 
নামর্পাকারে দেখছি, সে ভাবে নম্ন । এ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত 
--মারার অন্তর্গত । 

ধ্গুলি যেন দুরবীণের কাচের উপরের দাগ ; আবার যেমন 
সুর্যের আলোকের ঘ্বারাই আমরা এ দাগগুলি দেখতে পাই, সেইরূপ 
্রহ্মরূপ*সত্য বস্ত পশ্চাতে না থাকূলে আমর! মায়াটাকেও দেখতে 
পেতাম ন।। স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষট। এ দূরবীণের কাচের 
উপরকার দাগ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমি সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, 
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আর কেবল সেই সত্যবস্তটাই আমাকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে 
সমর্থ করছে! সকল ভ্রমের মুলীভূত সার সভা! আত্মা-আর যেষন 
সূর্য্য কখন এঁ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে মিশিয়ে যায় না 
আমাদিগকে দাগগুলি দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখন 
নামরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যাঁন না। আমাদের শুভ ও অশুভ কম্ম- 
সমূহ এঁ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাঁড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা 
আমাদের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভার বিস্তার করতে 
পারে না । মনের দাঁগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিক্ষার করে ফেল। 
হলেই আমরা দেখব--'আমি ও আমার পিতা এক |, 

আমর! আগে প্রত্যক্ষানুভূতি করি, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে । 
আমাদিগকে এই প্রত্যক্ষান্থভৃতি লাভ করতৈ হবে, আর এই হুল 
বাস্তবিক ধর্ম । কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধন্মমত বা অবতারের 
কথ! না গুনে থাকৃতে পারে, কিন্ত সে যদি প্রতাক্ষান্ুভূতি করে থাকে, 
তার আর কিছুর দরকার নেই । চিত্ত শুদ্ধ কর--ধন্মের এই হচ্ছে 
সার কথা, আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের এ দাঁগগুলে! দূর 
করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যন্বরপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে 
পারি না। শিশু জগতের ভিতর কোন পাপ দেখতে পায় না, 
কারধ, বাইরের পাঁপটার পরিযাঁণ নির্ণ্ করবার কোন মাপকাঠি 
তার নিজের ভিতর নেই। ভোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, 
সব দূর করে ফেল-_তা হলেই তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেখতে 
পাবে না। ছোটি ছেলের সাম্নে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, সে তা খেয়ালই 
করে ন-_এটা তাঁর কাছে কিছু একটা অন্যায় বলে বোঁধ হ্য় না। 

১৩২ 


দেববাণী। 


ধাপার ছবির ভিতর লুকোনো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, 
তুমি পরে সর্বদাই তা দেখতে পাবে। এইরূপ যখন তুমি একবার 
মুক্ত ও নির্দোষ হরে যাবে, তখন জগত্প্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও 
গুদ্ধত! ছাড়া! আর কিছু দেখতে পাবে না । সেই মুহূর্তেই হৃদয়ের 
গ্রন্থি সব ভিন্ন হরে যায়, সব বাকাচোর! জায়গা সিধা হয়ে যায়, আর 
এই জগতপ্রপঞ্চও স্বপ্নের স্ায় উড়ে যার। আর ঘুম ভাঙ্গ লেই, 
আমরা যে এই সব বাজে স্বপ্প দেখছিলাম, এই ভেবেই আমরা 
আশ্চর্য হই । 

“যাকে লাভ করে পব্বতপ্রমাণ দুঃখও হৃদ্রূকে বিচলিত করতে 
পারে না,” তাঁকে লাভ করতে হবে । 

জ্ঞানকুঠার ঘার| দেহমনরূপ চক্রত্বরকে পৃথক করে ফেল-__তা 
হলেই আম্ম। মুক্তস্বরূপ হয়ে পুথগ্ভানে দীড়াতে পারবে” যদিও 
পুরাতন বেগে দেহমনব্ধপ চক্র খানিকক্ষণের অন্য চলবে । তবে এখল 
চাকাটা সৌঁঞাই চল্বে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা শুভকার্ধ্যই হুবে। 
যদি সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কাধ্য হর, তাঁ হলে জেনো, সে ব্যক্তি 
জীবনুক্ত নয়-_-যদি সে আপনাকে ভীবন্ুক্ত বলে দাবি করে, তবে সে 
মিথ্যা! কথ! বল্ছে। এটাও বুঝতে হবে যে, যখন চিত্তশুদ্ধির দ্বার! 
চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময়ই তার উপর কুড়ুল 
চালান সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কম্মুই অজ্ঞানের উপর জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে ঘ৷ মারছে । অপরকে.পাপী বলার চেয়ে আর মন্দ 
কাধ্য কিছু নেই। ভাল কার্দ না জেনে করলেও তার ফল একই 
প্রকার হয়ত বন্ধনশমোচনের সহায়ত! করে । 
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গ্েববাণী। 


দুরবীণের কাচের দাগগুলি দেখে হুধ্যকেও দাগধুক্ত মনে করাই 
আমাদের মুখ্য ভ্রম । সেই আমি'-রূপ সূর্য্য কোন প্রকার বাহাদোষে 
লিপ্ত নন-_এইটী জেনে রাখ, আর নিজেকে এ দাঁগগুলি তুল্‌তে 
নিযুক্ত কর। মানুষের চেয়ে বড় প্রাণী আর কেউ নেই। কৃষ্ণ, 
বুদ্ধ ও গ্রীষ্টের হ্যায় মনুষ্যের উপাসিনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা । তোঁষার 
যা কিছুর অভাব বোধ হয, তাই তুমি সৃষ্টি করে থাক-_বাসনামুক্ত 
হও | প্বাসনার জগৎ স্াজন, কর জীব বাসনা বর্জন 1” 

ঃ শ্ ১ শপ 

দেবতার! ও পরলোকগা ব্যক্তিরা সকলে এখানেই বরেছেন__ 
এই জগৎকেই তীরা ন্বর্গ বলে দেখছেন? একই অজ্ঞাতবস্তকে 
সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুমাস্ী ভিন্ন ভিগ্র রূপে দেখছে এই 
পৃথিবীতে কিন্তু এ অজ্ঞাত বস্তর সর্বাপেক্ষা উৎকুষ্ট দর্শনলাভ হতে 
পারে। কখন স্বর্শে যাবার ইচ্ছা করে! নাঁ_এইটেই সর্বাপেক্ষ। 
অপকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর 
দারিদ্র্য, উভগ্নই বন্ধন--উন্য়ই আমাদিগকে ধন্মপথ থেকে-_মুক্তিপথ 
থেকে দূরে রাখে । ভিনটা জিনিস এ পৃথিবীতে বড় ছূর্লভ- প্রথম, 
মনুষ্যদেহ ( মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উত্কুষ্ট প্রতিবিদ্ব বিদ্যমান ;__-বাঁইবেলে 
আছে, “মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমুষ্তিম্বরূপ” )। দ্বিতীয়, মুক্ত হবার জন্য 
প্রবল আকাঙ্ষ। । তৃতীন্স, মহাপুর্ুষের আঁশ্র়লাভ-_ধিনি স্বরং 
ষারা-যোহ-সমুদ্র পারি হজে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে লাভ 1।* 


সপ পর 





* দুলভিং ভ্য়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকযূ । 
মন্ব্যত্ং মুষুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ স্বিবেকচুড়ামণি | 
১৩৪ 


দেববাণী। 


এই তিনটা যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবান্কে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত 
হবেই হবে । 
কেবল তর্কযুক্কির দ্বান! তোমার যে সত্যের জ্ঞানললাভ হন, তা 
একট। নৃন্তন যুক্ষিতর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ অনুভব কর, ত|! তোমার কোনকালে যাবার নয় । ধর্্মসন্বন্ষে 
কেবল বচন্বাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যেকোন বস্তুর, ঈংস্পর্শে 
আন্বেশ্যেমষন মানুষ, জানোয়ার, আহার, কাজকন্ম--সকলের 
পশ্চাতে বরহ্গপৃষ্টি কর- আর এইরূপ সর্বত্র ব্রঙ্গদৃষ্টি করাকে একটা 
অভ্যাসে পরিণত কর । 
€ আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী ) ইঙ্গারসোল আমার একবার 
বলেন,এই অগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা! যেতে পারে, তার 
চেষ্টা সকলের কর! উচিত--এই আমার বিশ্বাস । কমলা লেবুটাকে 
নিংড়ে যতটা সগ্ভব বূস বার করে নিতে হবে-যেন এক ফোটা রসও 
মিকারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের 
| সম স্থনিশ্চিত নই 1” আমি তীকে উত্তর দিয়েছিলাম-_ 
পিনার চেয়ে এই জগতরূপ কমলা লেবুটাকে নিংড়াবার 
উৎকষ্টতর প্রণালী জানি--শার আমি এ থেকে বেণী রস পেয়ে 
থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার এঁ রস নিংড়ে 
নেবার তাড়া নেই--আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই-_স্ুতরাং 
বেশ কতুর ধারে ধীরে আনন্দ কবে নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য 
নেই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষরসম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি 
সকল নরনারীকে ভালবাস্তে পারি । সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্গ- 
১৩৫ 






দেববাণী । 


স্বরূপ । মানুষকে ভগবান্‌ বলে ভালবাসলে কি আনন্দ-_-একবাগ 
ভেবে দেখুন দেখি ! কমলা লেবুটাকে এইভাবে নেংড়ান্‌ দেখি__ 
অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তান্র চেয়ে দশ হাজার গুণ রস 
পাঁবেন--এক ফেঁটাও বাদ যাবে ন। 1” 

যাকে আমাদের “ইচ্ছা বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্ররূতপক্ষে 
আমাদের অন্তরালস্থ আম্মা-__সেটা প্রকৃতপক্ষে মুক্তস্বভাব । 
সোমবার, অপরাহ । 

ষীশুত্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ, তিনি যে আদর্শ প্রচার 
করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেন নি, আর 
সর্বোপরি, দ্িনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নি। 
স্রীলোকেরাই তীর জন্ত সব করলে, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার 
দ্বারা এতদূর বন্ধ ছিলেন যে, একজন লানীকেও তিনি “ওপ্ররিত শিষ্য 
(419950০ ) পদে উন্নীত করেন নাই। তথাপি উচ্চতম চরিত্র 
হিসাবে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান-_আবার বুদ্ধও যে একেবারে সম্পূর্ণ 
নিখুত ছিলেন, তাঁও নয় । যাই হক, বুদ্ধ ধন্মরাঁজ্যে পুরুষের সহিত 
ক্রীলোকের সমাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তার নিজের স্ত্রী 
তার প্রথম ও একজন প্রধান শিষ্য । তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের" 
অধিনায়ক! হয়েছিলেন | আমাদের কিন্তু এই সকল মহাপুরুষদের 
দোষান্ুসন্ধান করা উচিত নয়, আমাদের শুধু তাদের আমাদের 
চেয়ে অনস্তগুণে শ্রেঠ বলে জ্ঞান কর! উচিত। 1 হলেও কিন্ত, 
যত ব্ড়ই হন না কেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস করে 
পড়ে থাকৃলে চল্বে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও স্ত্রীষ্ট হতে হবে। 
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কোন ব্যক্তিকেই তার দৌষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার কর! 
উচিত নর়। মানুষের যে মহা মহা! সদ্গুণ দেখা যায়, তা তার 
নিজের, কিন্তু তার ফোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ ছূর্বলতা মাত্র 
স্থতরাং তার চত্রিত্র বিচার করতে গেলে সেগুলি কখন গণন! 
করতে নেই । 

ঞ্ রঃ দ্র গা 

ইংরাজী ভার” ( ধন্ম ) শব্দটা সংস্কৃত “বীর” শব্দ থেকে এসেছে; 
কারণ, প্রাচীনকালে শ্রেচ যোদ্ধাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক লোক বলে 
বিবেচনা করত । | 
৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার | 

খ্রষ্ট ও বুদ্ধ প্রভৃতি-_এ'রা কেবল বহিরবলম্বনম্বরূপ । আমাদের 
আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহকে এ সকল তালষ্বনে আমরা আরোপ করে 
থাকি মাত্র । প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর 
দিয়ে থাকি । 

বীশু যদি ন| জন্মাতেন, তবে মন্ুষ্যজাঁতির কথন উদ্ধার হত না, 
এরূপ ভাবা ঘোর নাস্তিকতা । মনুষ্যস্বভাবের ভিতর ষে প্রশ্বরিক ভাব 
অন্তনিহিত ররেছে, তাকে এ্ররূপে ভূলে যাওয়। বড় ভয়ানক--এ 
প্রশ্বরিক ভাব কোন না৷ কোন সময়ে প্রকাশ হবেই হবে। মনুস্য- 
স্বভাবের মহত্ব কখনও ভুলে। না। ভূত বা ভবিষ্যতে আমাদের 
চেস্বয় শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আর কেউ হন নি, হবেনও না। আমিই সেই 
অনস্ত মহাসমুদ্র- শ্রী ও বুদ্ধগণ তারই তরঙ্গ মাত্র। তোমার 
নিজের পরমাত্ম! ব্যতীত আর কারও কাছে মাথ! মুইও না। যতক্ষণ 
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না তুমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জান্তে পারছ, ততক্ষণ তোমার 
কখন মুক্তি হতে পারে না। 

আমাদের সকল অতীত কশ্পুই বাস্তবিক ভাল, কারণ, আমাদের 
যাঁ চরমাবস্থা! হবে, এ কন্মগুলিই আমাদের সেইখানে নিরে যায়। 
কার কাছে আমি ভিক্ষা! কর.ব ?--আমিই যথার্থ সন্ভা, আর যাঁ কিছু 
আমার স্বরূপ থেকে বিভিনন বলে প্রতীরমান হয়, তা ন্বপ্রমাত্র ॥ 
আমিই সমগ্র সমুদ্র-_তুষি নিজে এ সমুদ্রে যে একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গের 
স্থপ্টি করেছ, তাকে “আমি' বলো না । সেটা প্র তরঙ্গ ছাড়া আর 
কিছুই নয় বলে জেনে! । সত্যকাধী € অর্থাৎ জত্যলাভের অন্ত ধার 
প্রবল আকাঙ্ষ। হয়েছে ) শুন্তে পেলেন--তীর হদয়াভ্যস্তরীণ বাণী 
তাকে বল্ছে, “তুমি অনন্তশ্বরূপ, সেই সর্বব্যাপী সন্ত তোমার ভিতরে 
ব্ুয়েছে । নিজেকে সংযত কর, আপ তোমার যথার্থ ভশম্বার বাণী শোন 1” 

যে সকল মহাপুরুষ প্রচাবকার্য্যের জন্য প্রাণপাত করে যান তারা, 
যে সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীল্ুবে অহাঁপবিত্র জীবন যাপন করে এবং 
ব্ড় বড় ভাব চিন্তা করে যান ও রূপে জগতের সাহামা করেন, তীদের 
তুলনায় অপেক্ষারুত অসম্পূর্ণ । এ সকল শান্তিপ্রিয় নির্জনবাসী 
মহাপুরুষের একের পর অপনেল আবিভাব হর়- শেষে তাদের শক্তিই 
চরমফলম্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন পুরুষের 'আবির্ভীব হয়, মিনি সেই 
তত্বগুলি চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান । 

ক খু রি কা 

জ্ঞান শ্বতঃই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিফার করে 

মাত্র । বেদসমুহই এই চিরন্তন জ্ঞান_-যার সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ 
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স্ষ্টি করেছেন। ভারতের দীর্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ব করে 
থাকেন, আর এই ভয়ানক দাবিও করে থাঁকেন। 
ঞজ ্ .৮ ক 

সত্য যা, ত। সাহসপুর্বক নিভীকভাবে লোকের কাছে বল--এ 
ত্যপ্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বানা হল, সে দিকে 
খেয়াল করে! না । সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষেও যদি 
অতিমাত্রায় প্রথর বোধ হয়, তার!” যদি তা সহা করতে না পারেন, 
সত্যের বন্তায় যদি তাদের ভাসিয়ে নিরে যার ত যাকৃ-- যত শীঘ্র যাঁর, 
ততই ভাল। ছেলেমানুমী ভাব সব" শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই 
শোভ। পায় ; কিন্ত দেখ! যায়, এ সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা 
জঙ্গলেই আবদ্ধ নয়, & সকল ভানের অনেকগুলি ধন প্রচারকের 
আসনেও উঠেছে। 

বিশেবভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদায়ের গণ্তীর 
মধ্যে আবদ্ধ থাক। অন্যায় । ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার 
মুক্ত বাতাসে দেহপাত করু। 

উন্নতি ধা কিছু, তাঁ এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগছেই হয়ে 
থাকে | মাঁনবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্বোচ্চ প্রাণী, কারণ, 
এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক জগৎ হতে সম্পূর্ণ- 
রূপে বাইরে যেতে পারি, সত্য সত্যই মুক্তির অবস্থা লাভ করতে 
পারি» আর এ মুক্তিই আশাদের চরম লক্ষ্য । শুধু যে আমরা পারি, 
তা নয়, অনেকে সত্য সত্যই ইহজীবনে মুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং কেহ এ দেহ ত্যাগ করে যতই 
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সুল্য-__সুল্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের 
ভিতরই রয়েছে, সে আর আমাদের অপেক্ষা বেশী কিছু কর্তে পারে 
না, কারণ, মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থ! লাভ করা যেতে 
পারে? 
দেবতারা (9175615 ) কখনও কোন অন্যায় কাজ কনে না, তার 
কাজেই শান্তিও পার না, সুতরাং তারা মুক্ত হতেও পারে না। 
ংসারের পাককাতেই আমাদের জাগিয়ে দেয়, তাইতেই এই জগব্স্বপ্র 
ভাঙ্গ বার সাহায্য করে। এরূপ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের 
অসম্পূর্ণত। বুঝিয়ে দেয়, তাইতে আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার, 
মুক্তিলাভ কর্বার আকাজ্ষ! জাগিয়ে দেয় । 
চি বট ্ 
কোন বস্তু যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা 
তার এক নাম দিই, আবার সেই ক্রিনিসকেই যখন আমরা সম্পূর্ণ 
উপলব্ধি করি, তার অন্ত নাম দ্রিই। আমাদের তিক প্রক্কৃতি যত 
উন্ন'ত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উত্কুষ্টতর হয়, আমাদের ইচ্ছ।- 
শক্তিও 'তত অধিক ব্লবতী হয় । 
মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ | 
আমর! যে জড় ও চিস্তারাশির তিতর সামঞ্জস্ত দেখতে পাই, তার 
কারণ, উভয়ই এক অজ্ঞাত বন্তর ছুটী দিকৃমাত্র, সেই জিনিসটাই হ্ুভাগ 
হয়ে বাহা ও আস্তর হয়েছে। 
উত্রাজী প্যারাডাইস্‌ শব্দটা সংস্কৃত “পরদেশ” শব থেকে এসেছে, 
এঁ শকটা পারন্ত ভাষায় চলে গিয়েছিল---এর শব্দার্থ হচ্ছে দেশের 
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পানে, অথব! অন্ত দেশ, বা অন্ত লোঁক। প্রাটীন আধ্যেরা বরাবরই 
আত্মার বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মানুষ কেবল দেহ্মাত্র বলে কখন 
ভাবতেন না । তীদের মতে স্বর্গ নরক উতভরই সীস্ত, কারণ, কোন 
কাধ্যই কখন তার কারণ-নাশের পর স্থারী হতে পারে না, আর কোন 
কারণই কখন চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য্য বা ফলমাত্রেরই নাশ 
হবেই । নিম্নকথিত উপাখ্যানটাতে সমগ্র বেদাস্তদর্শনের সার রয়েছে-_ 

সোনার পাখা ওয়াল! ছুটা পাখী একট। গাছে বসে আছে । উপরে 
যে পাঁথীটা বসে আছে, সে স্থির শান্তভাবে নিজ যহিমার নিজে বিভোর 
হয়ে রয়েছে ; আর যে পাখীট। নীচের ডালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল-_ 
এ গাছের ফল খাঁচ্ছে_-কখনও মিষ্ট ফল, কখনও ব। কটু ফল খাচ্ছে। 
একবার সে একটা অতিরিক্ত কটু ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির 
হয়ে উপরের সেই মহ্ষযয় পাখীটার দিচ্চে চাইলে । কিন্তু আদার সে 
শীঘ্রই তাকে তুলে গিয়ে পৃর্বের মত সেই গাছের ফল থেতে লাগজ। 
আবার সে একট! কটু ফল খেলে-_এইবার সে টপ, টুপ, করে লাফিয়ে 
উপরের পাখীটার হু এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ অনেকবার হল, 
অবশেষে নীচের পাঁখীটা একেবারে উপরের পাখীটার জায়গার গিকে 
বসল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে। সে অমনি বুঝলে যে, ছটো 
পাথ্ী কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর সেই শস্ত* (স্থরভাবে 
নিজ মহিমার নিজে মগ্ন উপরের পাখীই ছিল। 
৩১শ্তে জুলাই, বুধবার । 

গ্রটেষ্ট্যান্ট-ধর্মম-সংস্থাপক লুখার ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্যাস 
বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধন্ 
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দিনিসটার সর্বনাশ করে গেলেন । নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতি- 
পত্লারণ হতে পারে, কেবল জশ্বরবিশ্বাসীরাই ধরন্মলাভ কর্তে পারে। 

মহাপুরুষদের পবিত্রতার মুল্য, সমাজ যাদের অসৎ বলে থাকে, 
তাঁরা দিয়ে থাকে--সুতরাং তাদের দেখলে তাদের ত্বণা না করে 
এ কথা ভাবা উচিত ! যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে 
বড় লোকের বিলাসিতা সন্তব হর, আধ্যাত্মিক জথতেও সেউরপ । 
ভারতের সাধারণ লোকের ধে এত অবনতি দেখ! যায়, েট। মীরাবাই, 
বুদ্ধ প্রস্ততি মহাত্মাদের উৎপাদনের জন্য যেন প্রকৃতিকে তার মূল্য 
ধন্রে দিতে হয়েছে । + 


নং চে সঃ কী 

“আমিই পবিভ্রাম্ম! বা ধান্মিকদের পবিত্রতা বা পন্মস্বরূপ |» “আমিই 
নকলের মূল বা বীন্গস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বিভিন্নপ্রকার 
ব্যবহার করে থাকে, কিন্ত সবই আমি ।” স্আমিই সব কর্ছি, তুমি 
নিমিন্তমাত্র 1৮ 

বেশী বকে না, তোমার নিজের ভিতর যে আম্ম। রয়েছেন, তাঁকে 
অনুভব কর, তবেই তুষি জ্ঞানী । এই হুল জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান । 
জান্সার বস্ব একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব। 
+ সমাজের গাদর্শ অতি উচ্চ হইলে সকলে উহা পালন করিতে চ পাঁরে না, 
কিস্ত এই অধিকাংশ লোক আদর্শ পালন করিতে গিলা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও 
তাহাদের সহায়তা ব্য ভীত এঁ আদর্শটা বজায় থাকিতে পারে না । যেমন একশত 
সৈম্ত শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে আশী জন সৃষ্ঠ্যমুথে 
পতিত হইল, অবশিষ্ট কুড়ি জন ক্কৃতকাধ্য হইল। এখানে এ আশী জন সৈঙ্ক 
এ যুদ্ধজয়ের মুল্য প্রদান করে নাই কি? দেইরূপ। 
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সত্ব মানুষকে সখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে, রূজঃ বাঁসন। 
দ্বার! বদ্ধ করে, তম; ভ্রমজ্ঞান, আলম্ত প্রভৃতি দ্বারা বন্ধ করে। বরজঃ, 
তমঃ এই ছুটা নিকুষ্ট গুণকে সত্তর দ্বার। জয় কর, তার পর সমুদয় 
ঈশ্বরে সমর্পন করে মুক্ত হও । 

ভক্তিযোগী অতি শীঘ্র ব্রহ্বোপলন্ধি করেন ও তিন গুণের পারে 
চলে যান। | 

ইচ্ছা, জ্ঞান, ইন্্রির, বাসনা, রিপু--এইগুলি মিলে, আমর যাকে 
জীবাত্ম! বলে থাকি, তাই হয়েছে। 

প্রথম, প্রাতিভাসিক আত্ম! (দেহ); দ্বিতীয়, মানসাত্মা__-যে 
দেহটাকে আমি বলে মনে করে ; ভতীয়, যথার্থ আত্মা, ষিনি নিত্যশুদ্ধ, 
নিত্যমুক্ত। তাকে আংশিকভাবে দেখলে প্রকৃতি বলে বোধ হয়, 
আবার তাকেই পুর্ণভাবে দেখলে সমস্ত প্রকৃতি উড়ে যাঞ্জ ; এমন কি, 
তার স্মৃতি পশ্যস্ত লোপ হরে যায়। প্রথম--পরিণামী ও অনিত্য, 
দ্িতীর-_প্রবাহরূপে নিত্য ( প্রকৃতি ), তৃতীর- কুটস্থ-নিত্য € আক্ম! )। 

১৬ জু ঞু গা 

আশা! সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হুল সর্ব্বোচ্চ অবস্থ! । আশ! 
কর্ধার কি আছে? আশার বন্ধন ছিড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর 
াড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্ত তাঁর 
ভিতর কোন কপটতা ব্েখে। ন! । 

ভারতে কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে শ্থস্থ' € যা থেকে স্বাস্থ্য 
কথাটা এসেছে ) এই সংস্কৃত শব্গটার ব্যবহার হয়ে থাকে--স্বস্থ শব্দের 
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অর্থ স্ব অর্থাৎ আস্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাক । হিন্দুরা কোন জিনিস 
দেখেছে, এই ভাব প্রকাশ করতে গেলে বলে থাকে, “আমি একটা 
পদার্থ দেখেছি ।” প্পদার্থ কিনা পদ্দ বা শবের অর্থ অর্থাৎ শব্দ- 
প্রৃতিপান্ধ ভাববিশেষ। এমন কি, এই জ্রগত্প্রপঞ্চটা তাঁদের কাছে 
একটা “পদার্থ ( অর্থাৎ পদের অর্থ )। 
ছু সং গর রা 

'জীবনুক্ত পুরুষের দেহ আপন! আপনি শুভ কার্য করে থাকে 
সেটা কেনল শুভ কাধ্যই কর্তে পারে, কারণ, ত: সম্পূর্ণ পবিত্র হযে 
গেছে । যে অতীত সংশ্কারূপ বেগের ঘাঁরা দেহচক্র পরিচালিত হয়, 
তা সব শুভ সংস্কার । মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হক্ষে গেছে । 

ক ০ সঁ রং 
“যদচ্যু-কথালাপ-রস-পীযৃষ-বজ্জিতম্‌। 
তদ্দিনং ছদ্দিনং মন্তে মেঘাচ্ছন্নং ন ছুর্দিনম্‌ ॥৮ 

সেই দিনকেই যথার্থ ছুদ্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ ন৷ করি; কিন্তু ঘে দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি হয়, সে দ্রিনকে প্ররুত- 
পক্ষে দুদিন বলা যায় না । 

সেই পরম প্রভূ প্রতি ভালবাসাকেই যথার্থ ভক্তি বলা যায়। 
অন্ত কোন পুরুষের প্রত্তিঃ তিনি যত বড়ই হন না কেন, ভালবাসাকে 
ভক্তি বল যাঁয় না । এখানে পরম প্রভু বল্‌তে পবমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে । 
তোমরা পাশ্চাতা দেশে বাক্তিস্বরূপ ঈশ্বর (৮57500510০0) বল্‌তে যা 
বৌঝ, ভারতে পরমেশ্বরের ধারণা তাঁর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ । ধ্। হতে 
এই জগৎ্প্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, ধাতে এটা স্থির রয়েছে, আবার 
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প্রলয়কালে যাতে লর হয়, তিনিই ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান, সদা- 
মুক্ষস্বভাব, দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্ববচনীক্ষ প্রেমস্বরূপ ।” 

মানুষ নিজের মন্তিষ্ষ থেকে ভগবান্কে স্য্টি করে না; তবে তার 
যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তীকে দেখতে পারে, আর তাঁর যত 
সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা, তাতে আরোঁপ করে । এই এক একটা গুণই ঈশ্বরের 
সবটাই, আর এই এক একটী গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক 
বাক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরের (7১8150281 ০৫ এর ) দার্শনিক ব্যাখ্য। | 
ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তান সব আকার রয়েছে, তিনি নিগুপ, আবার 
ভাতে সব গুণ রয়েছে । আমবা ষত্তক্ষণ মানবভাবাপন রয়েছি, ততক্ষণ 
ঈশ্বর, প্ররূতি ও আীব--এই তিনটী সন্ত! আমাদের দেখতে হয়। তা 
না দেখে থাকতেই পারি না । 

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক্য কেবল বাজে কথা 
মাত্র । সে বুক্তিশ্বিচার মোটে শ্রাহাই করে না, সে বিচাঁব করে না-_ 
সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে । (স ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহাঁর! 
হজে যেতে চায় ; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যাঁরা বলেন, 
মুক্তির চেয়ে এঁ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীর । ধারা বলেন, “চিনি 
হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি”__-আমি সেই প্রেমাম্পদকে 
ভালবাস্তে চাই, তাঁকে সম্ভোগ কর্‌্তে চাই । 

ভক্তিযোগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপভাবে ও 
প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোঁধ করা । আমর! ঈশ্বর ছাড়! আর 
সবই চাই, কারণ, বহির্জগৎ থেকেই আমাদের সব বাসনা পুরণ হয়ে 
থাকে । যতদ্দিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাঁববোধ জড়জগতের 
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ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমর! ঈশ্বরের জন্ত কোন অভাববোধ 
করি না; কিন্তু খন আমর! এ জীবনে চারিদিক থেকে প্রবল ঘ 
খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বস্ত্রতেই নিরাশ হই, তখনই 
উচ্চতর কোন বস্তু জন্য আমাদের প্রয়োজন বোধ হয়ে থাকে, তখনই 
আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে থাকি । 

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্ভিকে ভেঙ্গে চুরে দেয় না, বরং ভক্কি- 
যোগের শিক্ষী এই যে, আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই সুক্তিলাভ কর্বার 
উপারস্বরূপ হতে পারে । এ সব বুত্তিগুলিকেই ঈশ্বরাভিমুখী করতে 
হবে__সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্তরি়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে 
থাকে, সেই ভালধাস৷ ঈশ্বরকে দিতে হবে। 

তোমাদের পাশ্চাত্যবন্মের ধারণ! হতে ভক্তির এইটুকু তফাৎ যে, 
ভক্তিতে ভবের স্থান নাই--ভক্তি দ্বার কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত বা 
কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না । এমন কি, এমন ভক্তও সব আছেন, 
ধার! ঈশ্বরকে তাদ্দের নিজের ছেলে বলে উপাসনা করে থাকেন-- 
এরূপ উপাসনাব্র উদ্দেশ্য এই যে, প্র উপাসনাক্ন ভর বা ভয়মিশ্র ভক্তির 
কোন ভাব ন। থাকে । প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, 
আর যতদিন পধ্যস্ত এতটুকু ভয় থাকৃবে, ততদিন ভক্তির আরম 
পর্য্যস্ত হতে পানে না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা 
চাওয়ার, অথব! তার সঙ্গে কেনাবেচাঁর ভাব কিছু নাই । ভগবানের 
কাছে কোন কিছুর দন্ত প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ । 
ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা প্রশ্থ্য, এমন কি, রগ 
পর্যস্ত কামন। করেন না । 
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ঘিনি ভগবানকে ভালবাদ্‌তে চান, ভক্ঞ হতে চান, তাকে এ সব 
বাসনাগুলি একটা পুঃটুলি করে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ঢুকৃতে হবে। 
যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজায় 
ঢকৃতে গেলে আগে দোকানদারী-ধর্মের পুটুলি করে তাকে বাইরে 
ফেলে আন্তে হবে । এ কথ! বল্ছি ন! যে, ভগবানের কাছে যা 
চাওয়া যাঁর, তা পাঁওর! যায় না__সবই পাওর। যার, কিন্তু এরূপ প্রার্থনা 
করা অতি নীচু দরের ধন্ম, ভিথারীর ধন্ধন । 

“উধিত্ব৷ জাহুদীতীরে কৃপং খনতি ছুন্রতিঃ।7 

__সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মুর্খ, যে গঞ্গাতীরে বাস করে জলের জন্ত 
কুয়া খোড়ে । 

এই সব আরোগ্য, প্রশ্বর্ধ্য ও এীহিক অভ্যুদরের জন্ প্রার্থনাকে 
ভক্তি বল। যার ন।--এগুলি অতি নীচু দরের কর্্দ। ভক্তি এর চেয়ে 
উচুজিনিস। আমরা ব্লাজার রাজার সামনে আন্বার চেষ্টা কর্ছি। 
আমরা সেথানে ভিথারীর বেশে যেতে পারি না । যদি আমর! কোন 
মহারাজার সম্মুখে উপস্থত হতে ইচ্ছা করি, ভিখারীর যত ছেঁড়া ময়লা 
কাপড় পরে গেলে সেথায় কি ঢুকৃতে দেবে? কখনই নয় । দরওয়ান 
আমাদের ফটক থেকে বার করে দেবে। ভগবান্‌ রাজার রা 
আমরা তার সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। 
ফোকানফারদের তথায় প্রবেশ নাই--সেখানে কেনাবেচা একেবারেই 
চল্বে, না । তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতাবিক্রেতাঁদের 
মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন । 

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার জন্ত আমাদের প্রথম কাজ 
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হচ্ছে, স্বর্গাদির কাঁষন! একেবারে দূর করে দেওষ! | একপ স্বর্গ এই 
জারগারই, এই পূথিবীরই মত-না হয এর চেয়ে একটু ভাল। 
্রীষ্িয়ান্দের হ্বর্গের ধারণ! এই যে, সেটা একটা খুব বেশী ভোগের 
স্থানমাত্র--সেট। কি করে ভগবান্‌ হতে পাবে ? এই যে সবন্র্গে 
যাবার বালন!-_এ ভোগন্ুখেরই কামনা | এ বাঁসনা ত্যাগ করতে 
হবে। ভক্তের ভালবাস! সম্পূর্ণ বিশ্তদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই__নিজের 
দন্ত ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাঙ্ষা! করা হবে লা। 

স্ুখছুঃখ, লাভক্ষতি---এ সকলের গণনা ত্যাগ করে দিবারাত্রি 
ঈশ্বরোপাসনা কর--এক মুহূর্তও যেন বুথ! নষ্ট না হর়। 

আর সব চিস্তা ত্াাগ করে দিবারাত্রি সর্বীন্তঃকরণে ঈশ্বরের 
উপাসনা করু। 

এইনপে দিবারাত্রি টপাসিত ভুলে, তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ 
করেন, তার 'টপাঁসকদ্দিগকে তীর অনুভবে সমর্থ করেন । 
১ল। আগিষ্ট, বৃহস্পতিবার | 

প্রকৃত গুরু তিনি, ধিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ আমরা 
ধার ভিতরের আব্যান্সিকতাঁর টত্তরাপ্িকাদী। তিনিই সেই প্রণালী, 
ধার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয় | তিনিই 
লমগ্র আধ্যান্সিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ-স্ত্রন্বরূপ | ব্যক্কি- 
বিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দূর্বলতা ও অস্তঃসারশৃন্য 
বহিঃপুজা আমস্ভে পাবে, কিন্ত গুরুর প্রতি প্রবল অন্রাগে খু ক্রুত 
উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে আমাদের 
সংযোগবিধাল করেন । যদি তোমার গুরুর ভিতর বথার্থ সত্য থাকে, 
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তবে তার আরাধন। কর, এ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি সত্বর চরম 
অবস্থার নিয়ে যাবে । 
শ্রীরাম শিশুর স্যার পবিত্রন্বভাব ছিলেন। তিনি জীবনে কখন 
টাক ছোঁন নাই, আর তার ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে 
গিরেছিল । বড় বড় ধম্মাচার্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না, 
তীদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষনে প্রযুক্ত হয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসের ভিতর মানুষভাবটা মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট 
ছিল। তিনি বাস্তবিকই পাঁপ দেখতে পেতেন না--তিনি সত্য সত্যই 
যে চক্ষে বহিজ্জগতে পাপ দর্শন হন্প, তদপেক্ষ! পবিত্রতর দৃষ্টিসম্পন্ 
ছিলেন। এইব্নপ অল্পসংখ্যক কয়েকজন পরমহংসের পবিভ্রতাই 
সমগ্র জগংটাকে ধারণ করে রেখেছে । যর্দি এরা সকলেই মার! যান, 
সকলেই যদি অগংটাকে ত্যাগ কনে যান, তবে জগৎ ঘণও্ড খণ্ড হয়ে 
ংস হয়ে যাবে । তীরা কেবল নিজে মহোচ্চি পবিত্র জীবনযাপন 
করে লোকের কল্যাণধিধান করেন কিন্ত তার! যে অপরের কল্যাণ 
করছেন, তা তারা টেরও পান ন। ; তার! নিজেরা! আদর্শ জীবন যাপন 
করেই সন্তষ্ট থাকেন। 
ক গ্ ৬৬ গঃ 
আমাদের ভিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার 
আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যস্ত করবার উপায় বলে দেয়, 
কিন্তদ্যখন আমর! নিজেরা সেই জ্ঞান লাভ করি, তখনই আমরা ঠিক 
ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি । যখন তোমার ভিতর সেই অস্তর্জযোতির 
প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন ?-__-তথন কেবল অস্তরের 
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দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদয় শাস্ত্রে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই 
তা আছে, বরং তাঁর চেয়ে হাজারগুণ বেশী আছে । নিজের উপর 
বিশ্বাস কখনও হারিও ন!, এ জগতে তুমি সব কর্তে পার । কখনও 
লিজেকে ছর্ব্বল ভেবে না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে । 

বাস্তব ধর্ম যদি শাস্ত্রে উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর 
নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক্‌ সব ধর্ম, চুলোয় যাক সব শাস্ত্র । ধশ্ম 
আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শান্তর বা কোন গুরু 
আমাদের তাকে লাভ কর্বার সাহায্য ভিন্ন আর কিছু করতে পারেন 
না; এমন কি, এদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই 
সব সত্য লাভ কর্তে পারি । তথাপি শান্ত ও আচাধ্যগণের প্রতি 
রুতজ্ঞতাসম্পন্ন হও, কিন্তু এরা যেন তোমার বদ্ধ না করেন; তোমার 
গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসন! কর, কিন্ত অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করো 
ন।। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। 
কোনরূপ অন্ধ বিশ্বাস তোমার মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই 
নিজেন্ যুক্তিসাঁধন কর । জশ্বরসন্থন্ধে এই একমাত্র ধারণ। রাখ যে, 
তিনি আমাদের নিত্য সাহায্যদাতা । 

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেষ_-ছুইই একসঙ্গে থাকা চাই, 
তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে 
না। আমরা ভগবান্কে কিছু দিতে পারি না, তিনিই আমাদের সব 
দিয়ে থাকেন। ভিনি সকল গুরুর গুরুত্বরূপ। তিনি আমাদের 
আত্মার আত্মাম্বরূপ, আমাদের যা যথার্থ স্বরূপ, তাই তিনি । যখন তিনি 
আমাদের আত্মার অস্তরাত্মাস্বরূপ, তখন আমরা যে তাকে ভালবাস্ব্‌, 
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এ আর আশ্চধ্য কি? আর কাকে বা কোন্‌ বস্ধকে আমরা ভাল- 
বাদ্‌তে পারি ? আমাদের “দগ্ধেন্ধনযিবানলম্ হওয়া চাই । যখন তোমরা! 
কেবল ব্রহ্মকেই দেখবে, তখন আর কাঁর উপকার করতে পারবে? 
ভগবানের ত আর উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে 
যার, সর্ধত্র সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর ত 
নিজেরই কল্যাণ করবে । এইটী অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি যে তার সেবা করছ, তার কারণ-_তুমি তার 
চেয়ে ছোঁটি; এ নয় নে, তুমি বড় আর সে ছোট। যেমন গোলাপ 
নিজের শ্বভাববশত:ই স্থগন্ধ বিতরণ করে, আর, স্গন্ধ দিচ্ছি বলে 
মোটেই টের পায় ন!, তুমিও সেই ভাবে দান কর। 

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজ রামমোহন নায় এইরূপ নিঃশ্বার্থ 
কম্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি তাঁর সমুদ্রয় জীবনটা! ভারতের 
সাহায্যকল্লে অর্পণ করেছিলেন । তিনিই সীদাহ্প্রথ! বন্ধ করেন। 
সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকাঁধ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের দ্বারা 
সাধিত, কিন্তু প্রর্ুতপক্ষে তা নয় । রাজ। রামমোহন রায়ই এই প্রথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার জন্ত 
গবর্ণমেণ্টের সহায়ভালাভে রুতকাধ্য হন । যতদিন না তিনি আন্দোলন 
আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরাজেরা কিছুই করেননি । তিনি ব্রাঙ্গ- 
সমাজ নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটা বিশ্ববিস্তালয় 
স্থাঁপনেন্স জন্য ৩ লক্ষ টাক! চাদ দেন। তিনি তার পর সরে এলেন এবং 
বল্লেন “তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এগিয়ে যাঁও |” তিনি নামযশ 
একদম চাইতেন ন!, নিজের জন্ত কোনরূপ ফলাকাজ্জা করতেন না। 
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বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন । 

অগতপ্রপঞ্চ অনস্তভাবে অভিবাক্ত হয়ে ক্রমাগত চলেছে-_যেন 
নাগরদোলা-_আত্ম। যেন এঁ নাগরকোলায় চড়ে ঘুরছে । এক 
একজন লোক এ নাগরদোল| থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু নাগর- 
ধোলার ঘোরবার বিরাম নাই, সেই একরকম ঘটনাই পুনঃ পুনঃ 
হচ্ছে, আর এই কারণেই লোকের ভূঙভবিব্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে 
পারে ) কারণ, প্রকূতপক্ষে সবই বর্তমান । যখন আত্ম! একট। শৃঙ্খলের 
ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অনুভব ব৷ 
ভোগ- সবই গ্রহণ করতে হয়। এ্ররূপ একটা শৃঙ্খল বা! শ্রেণী থেকে 
আত্ম আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন 
শ্রেণীতে এলে তারা৷ আপনাদের ব্রহ্গস্বরূপ অনুভব করে একেবারে 
তা থেকে বেরিয়ে যাক্গ। প্রর্ূপ শ্রেণী বা শৃঙ্খলবিশেষের একটা 
প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে সমুদয় শঙ্খলটাকেই টেনে আনা যেতে 
পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাই যথাযথ পাঠ কর! যেতে 
পারে। এই শক্তি সহজেই লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু এতে 
বাস্তবিক কোঁন লাভ নাই, আর যে পরিমাণে এ শক্তি লাভের চেষ্ট। 
করা যায়, আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার ততটা হালি হয়। সুতরাং 
ও সব বিষয়ের চেষ্টা করে! না, ভগবানের উপাসনা কর । 
২রা আগষ্ট, শুক্রবার | 

ভগবংসাক্ষাৎকাঁর কর্‌ভে গেলে প্রথমে নিষার দরকার 

“সব্সে রসিয়ে সব্সে বসিয়ে সব্কা লীজিক়ে নাম। 
হাজী হাজী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে অপনা ঠাম ॥ 
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--সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম নাও, 
অপরের কথার ই। ইহ! কর.তে থাক, কিন্তু আপন ভাব কোন মতে 
ছেড়ো না । এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা--অপরের ভাবে নিজেকে 
যথার্থ ভাবিত করা । যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের 
সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কাধ্যতঃ সহানুভূতি করতে পারব না কেন? 
যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্াী করে একটা রাস্তা ধরে 
থাকৃতে হবে; কিন্ধ যখন আমি সবল হব, তখন আমি অপর সকলের 
মত অনুভব কর.তে পারব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পুণ সহানুভূতি 
করতে পারব । 

প্রাচীন কালের লোকের ভাঁব ছিল--অঅপর সকল ভাব নষ্ট 
করে একট! ভাবকে প্রবল কর।” আধুনিক ভাব হচ্ছে-_ 
সকল বিষয়ে সামঞ্রস্ত রেখে উন্নতি কর! 1” একটা তৃতীয় পন্থ! 
হচ্ছে-_-“মনের বিকাশ কর ও তাকে সংঘম কর, তার পর যেখানে 
ইচ্ছা! তাকে প্রয়োগ কর-_তাতে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটা হচ্ছে 
যথার্থভাবে আত্মোন্নতি করবার উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর 
যে দিকে ইচ্ছ৷ তার প্রয়োগ কর। এরূপ করলে তোমায় কিছুই 
খোয়াতে হবে ন।। যে সমস্তটাকে পার, সে অংশটাকেও পার । 
দ্বেতবাদ অধৈতবাদের অস্তভূ ক্ত । 

“আমি প্রথম তাকে দেখলাম, সেও আমায় দেখলে, আমিও তার 
গ্রত্তি কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ কর.লে”_-এইবপ 
চলতে লাগল-_শেষে ছুটা আত্ম! এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে 
গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হচ্কে গেল । 

১৫৩ 


দেবধাণী। 


ছরকম সমাধি আছে--এক রকম হচ্ছে সবিকল্প-_এতে একটু 
দ্বৈতের আভাস থাকে । আর এক রকম হচ্ছে নির্বরিকলপ ধ্যানের 
সবার! জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের অভেদ হয়ে যার । 

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে. সহান্ুভূতিসম্পনন 
হতে শিক্ষা করতে হবে, তার পর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে 
লাফিয়ে যেতে হবে । নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা! লাভ করে তুমি ইচ্ছা 
করে আপনাকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পার । প্রত্যেক কাজে 
নিত্জের সমুদ্র শক্তি প্রয়োগ কর। খানিকক্ষণের জন্য অথৈ তভাব 
ভূলে "ঘ্বতবাদী হবার শক্তি লাভ করতে হবে, আবার যখন খুসি যেন 
&ঁ অৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায় । 

গ্ ক সং ৬৬ 

কাঁধ্যকারণ সব মায়, আর আমর] যত বড় হব, ততই বুঝ্ব যে, 
ছোট ছেলেদের পরীর গল্প যেমন আমাদের কাছে বোধ হয়, তেমনি 
যা কিছু আমর! দেখছি, সবই এরূপ অসংবদ্ধ। প্ররুতপক্ষে কার্ধ্য- 
কারণ বলে কিছু নেই, আর আমর! কালে তা জান্তে পারব। সুতরাং 
যদি পার ত, যখন কোন রূপক গল্প শুন্বে, তখন হৌমার বুদ্ধিবৃত্তিকে 
একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে এ গল্পের পূর্বাপর সঙ্গতির বিষর প্রশ্ন 
তুলো! না । হাদয়ে রূপক বর্ণন! ও সুন্দর কবিত্বের প্রতি অনুরাগের 
বিকাশ কর, তার পর সমুদ্র পৌরাণিক বর্ণনাগুলিকে কবিস্ব হিসাবে 
উপভ্ডোগ কর। পুক্রাণচচ্চীর সময় ইতিহাস ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে 
এসো না । প্র সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে 
প্রবাহাকারে চলে যাক! তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মত 
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ঘোরাঁও দেখি--কে মশালট। ধরে রয়েছে--এ প্রশ্ন করো ন1, তা হলেই 
সেট! চক্রাকার ধারণ করবে, এতে যে সত্যের কণ! অস্তনিহিত রয়েছে, 
তা তোমার মনে থেকে যাবে! 

সকল পুরাপ-লেখকেরাই, তাঁরা য! য! দেখেছিলেন ব। গুনেছিলেন, 
সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন__তীবা কতকগুলি প্রবাহাকার 
চিত্র একে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য 
বিষয়ট| বার কর্বার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে ফেলে! ন!। 
সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কার্য করুক । 
এদের ফলাফল দেখে বিচার করেো-_তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে, 


সেইটুকুই নাও, 
কঁঁ 


তোমার রি ইচ্ছাশক্তি ই তোমার দিক উত্তর দিয়ে থাকে-_- 
তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধন্মসন্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণ! অনুসারে সেট! 
বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমর! তাকে বুদ্ধ, যীশু, কষ, 
জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, যে কোন নাম ইচ্ছ! দিতে পারি, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্ম! । 


ঞ ক ঝা ৬ 

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু এ ধারণ! 
ষে সকল রূপকাকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাদের কোন 
্রতিহাসিক মুল্য নেই। আমাদের অলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা 
মুশীর লৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ, আমরা 
অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের মিথ্যা ভ্রম ঘা! প্রতারিত হবার 
সঞ্ভাবন। অনেক কম। 
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যতদিন না আমাদের হৃদয়রূপ শাস্ত্র খুল্ছে, ততদিন শাস্ত্পাঠ বৃথ|। 
তখন এ শাস্ত্গুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, ততটাই 
তাদের সার্থকত! ৷ বলবান্‌ ব্যক্তিই বল কি, তা! বুঝ.তে পারে, হাতীই 
সিংহকে বুঝতে পারে, ইছুর কখন সিংহকে বুঝতে পারে না । 
আমর! যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমর! যীগুকে কেমন 
করে বুঝব? ছুখান৷ পাঁউকুটাতে ৫*** লোক খাওয়ান, অথব| ৫ 
খান! পাঁউরুটাতে জন লোক খাওয়ান, এই ছুই-ই মায়ার রাজ্য ৷ 
এদের মধ্যে কোনটাই সত নয়, সুতরাং এই ছুটোর কোনটাই 
অপরটার দ্বার বাধিত হয় না৷ । মহত্বই কেবল মহত্বের আদর করতে 
পারে» ঈশ্বরই ঈশ্বরের উপলব্ধি কর্‌তে পারেন। একটা স্বপ্ন সেই 
বপ্রদ্রষ্টা ছাড়। আর কিছুই নয়, তার অন্ত কোন ভিত্তি নেই। প্র 
স্বপ্ন ও স্বপ্রদ্রষ্ট পৃথক বস্ত নর । সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর “সোহহং, 
“সোংহং এই এক ম্ুর বাজছে, ভন্ান্ত সুরগুলি তাঁরই ওলটপালট 
মাত্র, স্তরাং তাতে মুল সুরের-_মূল তন্বের কিছু এসে যায় না । 
জীবস্ত শান্তর আমরাই, আমর ধেঁ সব কথা বলেছি, সেইগুলিই শাস্ত্র 
বলে পরিচিত । সবই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবস্ত খ্রীষ্ট-্ ভাবে সব 
বর্শন কর । মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবস্ত কাব্য । জগতে 
এ পর্য্যস্ত যত বাইবেল, খ্রীষ্ট ব! বুদ্ধ হয়েছেন, সবই আমাদের জ্যোতিতে 
জ্যোতি্মান। এ জ্যোতিকে ছেড়ে দিলে এগুলি আমাদের পক্ষে 
আর জীবন্ত থাকবে না, মুত হয়ে যাবে । তোমার নিজ আত্মার 
উপর ীড়াও । 

মুতর্দেহের উপর যেরূপ ব্যবহাঁরই কর লা, সে তাতে কোন বাধা 
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দেয়না । আমাদের দেহকে এরূপ মৃতবৎ করে ফেল্তে হবে, আর 
তার সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটাকে দুর করে 
ফেল্তে হবে । 
৩রা আগষ্ট, শনিবার । 

যেসকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক 
জন্মেই হাজার বছরের কাজ করে নিতে হয় | তারা মে যুগে জন্মেছে, 
সেই যুগের ভাবের চেয়ে ভার্দের অনেক এগিক্ষে যেতে হর | কিন্তু 
সাধারন লোক কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে । শ্রীষ্ট 
ও বুদ্ধগণের এইরূপেই উৎপত্তি | 

৬ ক ক না 

একজন হিন্দু রাণী ছিলেন-_ভীঁরর ছেলের! এই জন্মেই মুক্তিলাও 
কর্বে, এই বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের 
লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন ॥। তিনি অতি শৈশবাবস্থা 
থেকে তাদের দোল দিযে দিয়ে ঘুম পাড়াবার সমগ্র সর্ব্বদ! তাদের কাছে 
একটী গান গাইতেনস্্তত্বমসি, তত্বমসি । তাদের তিন জন সন্ন্যাসী 
হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজ কর্বার জন্য অন্তর নিয়ে গিয়ে 
মানুষ কর! হতে লাগল ॥ মায়ের কাছ থেকে বিদাঁর নেবার সময় 
তার মা তীকে এক টুকরা কাগজ দিয়ে বল্পেন, “বড় হলে এতে কি 
লেখা আছে, পড়ো ।” সেই কাগজখানাতে লেখ! ছিল-_"ব্রহ্ম সত্য, 
আর স্রব মিথ্যা । আত্মা কখনও মরেনও না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ 
হওঃ অথবা সৎসঙ্গে বাস কর।” যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এইটী 
পড়লেন, তিনিও তখনই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। 
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সংসার ত্যাগ কর। আমর! এখন যেন এক পাল কুকুর-_ 
রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুকৃরা মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক্‌ 
ওদিক চেয়ে দেখছি--পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয় । 
তানা হয়ে রাজার মত হও--জেনে রাখ, সমুদয় জগৎ তোমার । 
যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ কর্ছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাধতে 
থাকবে, ততক্ষণ এ ভাবটা তোমার কখনই আসতে পারে না । যদি 
বাইরে ত্যাগ করতে না পাঁর, মনে মনে সব ত্যাগ কর। প্রাণের 
ভিতর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও । ইহাই যথার্থ 
আত্মত্যাগ__ইহা ব্যন্তীত ধন্মলাভ অসম্ভব । কোন প্রকার বাসনা 
করে! না; কারণ, ষ! বাসন! কর্বে, তাই পাবে । আর সেইটাই 
তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে, এক 
ব্যক্তি তিনটা বর লাভ করেছিল, এবং তার ফলে তার সব্বাঙ্জে নাক * 

দ গাল্পটী এই £--একজন গরীব লোক এক দেবভার কাছে বর পেয়েছিল । 
দেবতা সন্ত হয়ে বল্লেন 'তুমি এই পাশ! নাও । এই পাশা নিয়ে যে কোন 
কাষনা করে তিনবার ফেলবে, সেই তিন কামনাই তোমার পুর্ণ হবে। দে 
অমনি আহ্লাদে আটখান! হয়ে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগ.ল-_ 
কি বর চাওয়া যার । স্ত্রী বল্লে, 'ধনদৌলত চাড।' কিন্তু স্বামী বললে, দেখ, 
আমাদের ছুজনেরই নাক খীদা, তাই দেখে লোঁকে আমাদের বড় ঠাট্টা করে, 
অতএব প্রথমবার পাশ! ফেলে স্ন্দর নাঁক প্রার্থন। কর! বাঁক। স্ত্রীর মত কিন্ত 
তানয়। শেষে ছুজনে ঘোর তর্ক বাধল। শেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে 
পাশা ফেলে--"আমার্দের কেবল সুন্দর নাক হক- আর কিছু চাই না।” 
আশ্চধ্য, পাশা ফেলা, আন তাদের সর্বাঙ্গে রাশি রাশি নাক হল । তখন সে 

১৫৮ ও 





দেববাণী। 


হয়েছিল, বাসনা করলে ঠিক সেইরূপ হয়। ষতক্ষণ না আমর 
আত্মরতি ও আন্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ কর্তে পার্ছি ন। | 
আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্ত কেহ নয়। 

এইটা অনুভব করতে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্ত সকলের দেহেও 
বর্তমান-_এইটা জাান্বার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই এক । আর 
সব বাজে বিষয় ছেড়ে দাও । তুমি ভাল মন্দ য! কিছু কাজ করেছ, 
তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবে। না- সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দ্াও। 
যা! করেছ, করেছ । কুসংস্কার দূর করে দাও । মুত্যু সম্মুখে এলেও 
দুর্বলতা আশ্রক্প করো! না । অনুতাপ করো না-_ পুর্বে যে সব কাজ 
করেছ, পে সব নিপে মাঁথ! ঘামিও না, এমন কি, যে সব ভাল কাজ 
করেছ, তাও স্থৃতিপথ থকে দূর করে দাও । আজাদ (মুক্ত ) হও । 
ছূ্র্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ কর্‌তে পারে 
না। তুমি কোন কন্মের কলকে নষ্ট কর্তে পার ন'--ফল আস্বেই 
'আন্বে; সুতনাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু সাবপাঁন, যেন 


পা রর এপ রন এ ০৯০, পপ ৭৬০ ০ সি ৯৯ ৪ 


দেখ.লেঃ এ কি বিপদ হল, তখন দ্বিতীয়বার পাশা ফেলে বল্লে-নাক চলে যাক্‌। 
অমনি সব নাক চলে গেল--সঙ্গে স্সে তাদের নিজের নাকও চলে গেল। এখন 
বাকি আছে তৃতীয় বর। তখন তারা ভাবলে--যদি এইবার পাশা ফেলে 
ভাল নাক পাই, লোকে অবশ্ঠার্ট আমাদের খাদা নাকের বদলে ভাল নাক হবার 
কারণ জিজ্ঞাসা কর্বে”তাদের অবগ্ত লব কথ] বল্‌্তে হবে। তথন তারা 
আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠা্ট। করবে যে, এরা এমন তিনটা 
বর পেলেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি কর্তে পারলে না । কাজে কাজেই 
সূতীয়বার পাশা ফেলে তাদের পুরাতন খাদ! নাকই ফিরিয়ে দিলে । 
| ১৫৯ 





দেববাণী। 


পুনর্বার সেই কাজ করো না। সকল কর্মের ভার সেই ভগবানের 
ঘাড়ে ফেলে দাও, ভাল, মন্দ--সব দাও । নিজে ভালটা রেখে কেবল 
মন্দট। তীর ঘাড়ে চাপিও না । যে নিজেকে নিজে সাহায্য ম্ন! করে, 
ভগবান্‌ তাঁকেই সাহায্য করেন । 
৪ রঃ ড় ০ 

“বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মন্ত্র হয়েছে |” “যেমন 
দিবারাত্রি কখন একসঙ্গে থাকৃতে পারে না» সেইরূপ বাঁসনা ও ভগবান্‌ 
দুই কখন একসঙ্গে থাকৃতে পারে ন। 1” সুতরাং বাঁসনা ত্যাগ কর । 

'জই। রাম তই। কাম নহী' জই! কাম তই! নহী লাম । 

দহ? একসাঁথ মিলত নহী রব. রজনী 'এক ঠাম ॥ 

১৪ বট ধু বু 

“থাবার খাবার” বলে চেচান ও খাওয়া, “জল জল” বলে টেচান 
ও জল পান করা--এই ছুটৌর ভিভর ১আকাশ-পাতাঁল তফাৎ । 
স্থুতরাঁ কেবল “ঈশ্বর ঈশ্বর” বলে চালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বর লাভ 
করবার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে । 

তরজটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমত্ব লাভ 
করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থায় থেকে কখন পারে না । তার পর 
সমুত্রম্বক্বপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে ও যত 
বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে। নিজেকে তরঙ্গ বলে মনে 
করো ন]; জান যে, তুমি মুক্ত । 

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষান্ুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ 
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করা । যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইথানেই ধর্মের আরম্ত | 
সমাধি ব1 হঈশ্বরভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্ত এ 
অবস্থায় উপলব্ধ সম্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। 
যুক্তিবিচার মোটা! হাতিয়ারের মত, তা দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলো করতে 
পারা যান, আর সমাধি বা ঈশ্ববভাবাবেশ € [11901150977 ) উজ্জ্বল 
আলোকের যত সব সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ভিতর 
একটা! কিছু করবার ইচ্ছ! বা (প্রেরণ! শ্ণসাকেই ঈশ্বরভাবাবেশ 
€ 1175101750191) ) বল্তে পারা যায় না । 
৯ নু গু এ 

মায়ার ভিতর উন্নতি কর! ব| অগ্রসর হওয়াকে একটী বৃত্তের 

বর্ণনা করা যেতে পারে--এতে এই হয় বে, যেখান থেকে তুমি 
যাত্র। করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌছুবে ৷ .তবে প্রভেদ এই 
যে, যাত্রা! কর্বার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন ফিরে 
আসবে, তখন তুমি পুর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ । ঈশ্বরোপাসন!, সাধু 
মহাপুরুষদের পুজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষফাম কম্ম--মায়ার জাল কেটে 
বেরিয়ে আসবার এই সব উপায়; বে প্রথমেই আমাদের তীব্র 
মুসুক্ষুত্ব থাকা চাই । যে জ্যোতিঃ দপ, করে প্রকাশ হয়ে আমাদের 
হৃদয়ান্ধকারকে আলোকিত করে দেবে, তা আমার্দের ভিতরেই ব্ুয়েছে 
-এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যাহ! আমাদের প্বভাব ব! স্বরূপ । (এ জ্ঞানকে 
আমাদের “জন্মগত স্বত্বৰঁ বল! যেতে পারে নী, কারণ, প্রকুতগপক্ষে- 
আমাদের জশ্মই নেই 1) কেবল যে মেঘগুলো এ জ্ঞানস্থ্য্যকে ঢেকে 
বুয়েছে, আমাদের সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে । 
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ইহলোকে ব৷ শ্বর্গে সর্বপ্রকার ভোগ কর্বার বাসন। ত্যাগ কর। 
( ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ 3 ইন্দ্রিয় ও মনকে সংঘম কর (দম ও 
শম ); সর্বপ্রকার ছঃখ সহ কর, মন যেন জান্তেই না পারে যে, 
তোমার কোনরূপ ছুঃখ এসেছে :€( তিতিক্ষা ); মুক্তি ছাড়া আর সব 
ভাবন! দূর করে দাও, গুরু ও তার উপদেশে বিশ্বাস রাখ এবং তুমি 
যে নিশ্চিত মুক্ত হুতে পার্বেই, এটাও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা); যাই 
হক না কেন, সদীই বল সোইহং সোং্হং ; খেতে, বেড়াতে, কষ্টে 
পড়ে, অর্ধবদ্বাই সৌহহং সোহহং বল, সব্বদাই মনকে বল যে, এই থে 
জগত্প্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নাই, কেবল আমি মাত্র 
আছি € সমাধান ); দেখবে--একদিন দপ্‌ করে জ্ঞানের প্রকাশ 
হয়ে জগতস্বপ্র ভেঙ্গে যাবে । দিব্রাত্রি চিত্ত। কর, এই জগৎ 
শন্যমাত্র, কেবল ব্রচ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন 
হও ( মুমুক্ষুত্ব )। 

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাতন অন্ধকৃপসদূশ ; আমর! এ অন্ধকৃপে 
পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নান! স্বপ দেখে থাঁকি--এ স্বপ্নের আর 
শে নেই । কাউকে সাহায্য কর.তে গিয়ে আর ভ্রমের সৃষ্টি করো 
নাঁ। এ যেন বটগাছের মত, ক্রমাগত ঝুরি নামিরে বাড়তেই থাকে । 
বদি তুমি দ্ৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য কর.তে যাওয়াই 
ভোমার আহাম্মকি । আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি ত স্বয়ং 
ব্র্গস্বরপ-- তোমার আবার কর্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, 
বন্ধুবান্ধব__কারও প্রতি কিছু কর্তব্য নেই। যা হচ্ছে হঁয়ে যাক্‌, 
চুপ-চাপ,করে পড়ে থাক । 
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প্রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগনে বসে আছি ভাসিয়ে ভেল। । 
যখন আস্বে জোরান্ন উজজিয়ে যাব, ভাটিরে যাব ভাটার বেলা ॥” 
শরীর মরে মরুক্‌--আমার একট! দেহ আছে, এটা ত একট 
পুরাতন উপকথ| বই আর কিছু নর। চুপ চাপ করে থাক, আর 
আমি ব্রহ্ম বলে জান। 
কেবল বর্তমান কালই বিদ্কমান-__আমর! চিন্তার পর্যাস্ত অতীত ও 
ভবিষ্যতের ধারণ! কর.তে পারি না; কারণ, চিত্ত! করতে গেলেই 
তাকে বর্তমান করে ফেল্তে হয়। সব ছেড়ে দাও, তার! যেখানে 
যাবার, ভেসে যাক । এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রষমাত্র ; এটা যেন 
তোমার আর প্রতারিত করতে না! পারে । জগংটাকে তুমি সেটা যা 
নর তাই বলে জেনেহ, অবস্ততে বস্ত জ্ঞান করেছ, এখন এট। বাস্তবিক 
যা একে তাই বলে জান। যদি দেহটা! তোথাঁও ভেসে যায়, যেছে 
দাও? দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহা করো! ন|। কর্তব্য 
বলে একটা কিছু আছে এবং তাকে পালন কর্তেই হবে,_এইরূপ 
ধারণ! ভীষণ কালকুটন্বপূপ-স্-এতে জগংকে নষ্ট করে ফেল্ছে। 
স্বর্গে গেলে বীণ! পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-স্খ 
অন্থভব কর.বে__এর জন্ত অপেক্ষা করো না। এইখানেই একটা 
বীণ। নিরে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্ত অপেক্ষ। 
করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল। তোমাদের বইরে 
আছে, হ্বর্ণে বিবাহ কর! ব! বিবাহ দেওয়া নাই--তাই ষদ্ধি হর, এখনই 
তা আরম্ভ করে দাও না কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও ন৷ 
কেন? সন্যাসীর গ্েরিক বসন মুক্তপুক্রষের চিহ্ন । সংসারিত্বরূপ 
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ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও । মুক্তির পতাকা-_গৈরিক ধারণ কর। 
৪ঠা আগষ্, রবিবার । 

অজ্ঞ ব্যক্তির! যাকে না জেনে উপাসন! করছে, আমি তোমাৰ 
নিকট তারই কথা প্রচার কর ছি।” 

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্দই সকল জ্ঞাত বস্তুর মধ্যে আমাদের অধিক 
জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্ত, ষাঁকে আমরা সর্বত্র দেখছি । সকলেই 
তাদের নিজ আত্মাকে জানে ; সকলেই, এমন কি, পশু পধ্যন্ত জানে 
যে, আমি আছি । আমরা যা কিছু জানি, সব আত্মারই বহিঃপ্রসারণ, 
বিস্তারস্বরূপ। ছোট ছোট ছেলেদের এ তত্ব শিখা ৪, তারাও এ তত্ব 
ধারণ! করতে পারে । প্রত্যেক ধন্ম ( কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতসারে 
হলেও ) এই আত্মাকেই উপাসন| করে এসেছে, কারণ, আত্ম! ছাড়া 
আর কিছু নেই। 

আমর! এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি 
একপ দ্বৃণিতভাবে আসক্ত হয়ে থাকাই সমুদয় অনিষ্টের মূল। তাই 
থেকে এই সব প্রতারণ! চুরি ইত্যাদি হয়ে থাকে । এরই জন্তে লোকে 
টাঁকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভঙ্গের 
উৎপত্তি হয়! কোন জড়বস্তকে মুল্যবান বলে মনে করো না, আর 
তাঁতে আসক্ত হয়ো! না । তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পরাস্ত 
আসক্ত ন| হও, তা হলে আর কোন ভয় থাকবে না। “মৃত্যোঃ স 
মৃত্যুমাগ্সোতি য ইহ নানেব পশ্ততি ।”-_-যিনি এই জগতে নানা দেখেন, 
তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমর! যখন সবই এক দেখি, 
তখন আমাদের শরীদের মৃত্যু থাকে না, মনের মৃত্যুও থাকে না। 
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জগতের সকল দেহই আমার, স্থুতরাং আমার দেহও নিত্য; কারণ, 
গাছপাল!, জীবন্ত, চন্ত্রন্থধ্য, এমন কি, সমগ্র জগদ্বঙ্গাগতই আমার 
দেহ-_তবে এ দেহের নাশ হবে কিরূপে ? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক 
চিন্তাই আমার--তবে মৃত্যু আপ্বে কি করে? আত্মা কখনও 
জন্মানও না, মরেনও ন|__বখন আমর! এইটে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, 
তখন সকল সন্দেহ উড়ে যাঁর। “আমি আছি, “আমি অনুভব 
করছি, “আমি স্থখী হচ্ছি,_-অস্তি, ভাতি, প্রিয়,_-এগুলির উপর 
কখনই সন্দেহ কর! যেতে পারে না । ক্ষুধা বলে কিছু থাকতে পারে 
না, কারণ, জগতে যে কেউ য! কিছু খাচ্ছে, ত আমিই খাচ্ছি। 
আমাদের ষদি এক গাছা চুল উঠে যায়, আমর! মনে করি না যে, 
আমর! মলাম। সেইরূপ যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, ও ত এ 
একগাছা চুল উঠে যাওয়ারই মত। 
্ গঁ ব্ঠ 

সেই জ্ঞানাতীত বস্তই ঈশ্বর__তিনি বাঁক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, 
জ্ঞানের অতীত 1.,...*তিনটে অবস্থ। আছে, _পশুত্ব ( তমঃ ) মন্গম্তত্থ 
(রজঃ) ও দেবতব (সত্ব )। ধারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, 
তাঁর। অস্তিযাত্র ব! সংস্বরূপমাত্র হয়ে থাকেন । তাঁদের পক্ষে কর্তব্যের 
একেবারে নাশ হয়ে যায়ঃ তাঁরা কেবল লোককে ভালবামেন, আর 
চৃম্বকের মত অপরকে তাদের দ্বিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম 
মুক্তি? তখন আর চেঞ্! করে কোন সতকার্ধ্য কর.তৈ হয় না, তখন 
তুমি যে কার্জ করবে, তাই সংকাধ্য হয়ে ষাবে। ক্রহ্গবিৎ যিনি, তিনি 
সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীশুগ্রী্ইট যখন মোহকে জন্দ করে 
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শরতান, আমার সাম্নে থেকে দূর হু” বলেছিলেন, তখনই দেবতার! 
তকে পুজা! করতে এসেছিলেন । ব্রহ্ষবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য 
করতে পারে না, সমগ্র জগত্প্রপঞ্চ তার সামনে প্রণত হয়ে থাকে, 
তাঁর সকল বাসনাই পুণ হয়, তাঁর আত্মা অপরকে পবিভ্র করে থাকে । 
অতএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর, বে ব্রন্ষবিদের পৃজা কর । 
যখন আমর দেবানুগ্রহত্বরূপ মনুষ্য, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয্ন লাভ 
করি, তখনই বুঝতে হবে, মুক্তি আমাদের করতলগত | 
গা সং খঃ ্ঁ 

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই নির্ধবাণ। এটা নির্বাণ তকে 
“না”এর দিক । এতে কেবল বলে আমি এটা নই, ওটা নই । বেদান্ত 
আঁর একটু অগ্রসর হয়ে "ইা” এর দ্বিকৃটা বলেন--ওরই নাম মুক্তি । 
'আমি অনস্ত সন্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত আনন্দ, আমিই সেই'+_-এই 
হল বেদাস্ত--সর্বাঙ্গসম্পন্ন খিলানের শীষ প্রস্তর-স্বরূপ | 

বৌদ্ধধর্মের উত্তরা ন্ায়ভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই মুক্তিতে বিশ্বাসী-- 
তাঁরা যথার্থ ই বেদবাস্তিক | কেবল সিংহলবাঁসিগণই নির্ব্বাণকে বিনাশের 
সহিত সমানার্থকভাবে গ্রহণ করে । 

কোনরূপ বিশ্বীস বা! অবিশ্বাস “আমি'কে নাশ করতে পারে না। 
ষেটার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ও অনিশ্বাসে যা উড়ে যার, 
তা ভ্রমমাত্র ! আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আমি 
আমার আত্মাকে নমস্কার করি। '্বরংজ্যোতিঃ আমি নিগ্রেকেই 
নমস্কীর করি, আষি ব্রঙ্গ? এই ঘেহট। যেন একটা অন্ধকার ঘর) 
আমরা যখন এ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, 
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তখনই ত৷ জীবস্ত হয়। আত্মার এই শ্বপ্রকাশ জ্যোতিকে কিছুই 
স্পর্শ করতে পারে না, একে কোন মতেই নষ্ট করা যার না। 
একে আবুত করা যেতে পারে, কিন্তু কখন নষ্ট করা 
যায় না। 


ক স 
বর্তমান যুগে তগবান্‌কে অনস্তশক্তিম্বরূপিণলী জননীরূপে উপাসনা 
করা কর্তব্য । এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপুজায় 
আমেরিকায় মহ।শক্তির বিকাশ হবে । এখানে (আমেরিকার ) কোন 
মন্দির ( পৌরোহিত্যশক্তি / আমাদের গলা টিপে ধরে নেই, আর 
অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মত এখানে কেউ কষ্ট ভোগ করে না। 
স্ত্রীলোকের! শত শত যুগ ধরে ছুঃখ কৃষ্ট সহ্য করেছে, তাইতে তাদের 
ভিতর অসীম ধৈধ্য ও অধ্যবসায়ের বিকাঁশ হয়েছে। তাঁর! কোন 
ভাব সহজে ছাড়তে চায় নাঁ। এই হেতুই তারা কুসংস্কারপুর্ণ ধন্ম- 
সমুহের এবং সকল দেশের পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ হয়ে থাকে, 
আর এইটেই পরে তাদের স্বাধীনতার কারণ হবে। আমাদের 
বৈদাস্তিক হয়ে বেদাস্তের এই মহান্‌ ভাবকে জীবনে পরিণত করতে 
হবে । নিম়শ্রেণীর লোকদেরও এ ভাবই দিতে হবে--এটা কেবল স্বাধীন 
আমেরিকাতেই কাধ্যে পরিণত কর। যেতে পারে । ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর 
ও অন্তান্তি মহামনীষী ব্যক্তি এই সকল ভাব লোকসমক্ষে প্রচার 
, করেছিলেন, কিন্তু নিক্নশ্রেণীর লোকে সেগুলি ধরে রাখতে পারেনি । 
এই নূতন যুগে নিয়জাতির! বেদাস্তের আদর্শানুযাগ্সী জীবন যাপন কর্বে, 
আর স্ত্রীলোকদের স্বারাই এটা কাধ্যে পরিণত হবে । 
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“আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে, 
মন, ভুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে । 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে | (মাঝে মাঝে ) 
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিয়ো নাক, 
জ্ঞান-নয়নকে প্রহুরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে 1৮ 
প্যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সেই সকলের পারে । 
তুমি আমার জীবনের সুধাকরম্বরুপ, আমার আত্মারও আত্ম! ৷” 
রবিবার, অপরাহ | 
দেহ যেন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার 
হাতে একটা ঘন্্ম্বূপ ৷ জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের 
গতি ! সমুদয় পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি কালে । আত্মা যদি অপরি- 
ণামী হন, তিনি নিশ্চিত পুর্ণস্বরূপ ; আর যদি পূর্ণন্বূপ হন, তবে 
তিনি অনস্তস্বপূপ ; আর অনস্তম্বরূপ হলে অবশ্তই তিনি ঘিতীয়রহিত , 
--কারিণ, ছুটী অনস্ত ত আর থাকতে পারে না? সুতরাং আত্ম! এক- 
মত্রিই হতে পারেন । যদিও আম্মাকে বহু বলে মনে হর, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তিনি এক | যদি কোন ব্যক্তি স্যর অভিমুখে চল্ছে 
থাকে, প্রতি পদক্ষেপে সে এক একটা বিভিন্ন সুর্য দেখবে বটে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবগুলি ভ সেই একই সুষ্য 
'অস্তিই হচ্ছে সর্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ, আর এ ভিত্তিতে 
যেনে পার্লেই পুর্ণতা লাভ হর। যদিসব রউকে এক রঙে পরিণত 
কলা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিষ্তাই লোপ পেয়ে যেত। সম্পূর্ণ একত 
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হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়ম্বরূপ , আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে 
প্রত বলে থাকি । টাও, বাদী*, কংফুছ (00801:9) মতীবলম্ী, 
বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, খীঁষ্টিয়ান ও জরতুষ্ট্-শি্যগণ (2,০:০৪5- 
01575 )সকলেই প্রায় এক প্রকার ভাষায়, “তুমি অপরের কাছ থেকে 
যেরূপ ব্যবহার চাঁও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর” _এই 
অপুর্ব্ব নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এই বিধির 
ব্যাখ্য। দিয়েছেন ; কারণ, তীর। এর কারণ দেখতৈ পেয়েছিলেন । 
মানুষকে অপর সকলকেই ভালবাসতে হবে; কারণ, সেই অপর 
সকলে যে সে ছাড়া কিছু নয়। এক অন্ত বস্তই রয়েছে কিনা । 
জগতে যত বড় বড় ধন্মাচাধ্য হয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল লাওটুজে, 
বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিরে শিক্ষা! দিয়ে গেছেন, “তামার 
শক্রদ্দিগকে পধ্যস্ত ভালবাস”, “যারা তোমার ঘ্বণা করে, তাদেরও 
ভালবাস ।” 
তত্বসমূহ পুর্ব থেকেই রয়েছে; আমর! তাদের কৃষ্টি করি না, 
আবিষ্কার করি মাত্র ॥ ধম্ম কেবল প্রত্যক্ষান্থভৃতিমাত্র । বিভিন্ন 
মতামত পথন্বরূপ-_প্রণালীস্বরূপ মাত্র, ওরা ধর্ম নয়। জগতের যত 
বিভিন্ন ধর্ম সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্ররোজন অনুযায়ী এক ধর্মেরই 
বিভিন্ন প্রকাশমাত্র । শুধু মতে কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয় ; 
দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শাস্তি হবে__তা না হয়ে 
জগতে বত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। 
* খ্রীষটপূর্ব্ব বষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওট্জে-প্রবস্তিত ধন্ধসন্প্রদায় । উহাদের 
মত শ্রায় বেদান্তিসদূশ। প্টাও'এর ধারণ। অনেকটা বেদান্তের নিগুপ ব্রন্মদদৃশ | 
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একেবারে মুলে যাও স্বরং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাস কর-_-তিনি কিংস্বরূপ ? 
যদি তিনি কোন উত্তর ন! দেন, বুঝাতে হবে, তিনি নেই । কিন্তু 
জগতের সকল ধর্মই বলে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন । 

তোমান্র নিজের যেন কিছু বল্বার থাকে, ত! ন! হলে অপরে 
কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা কর্তে পারবে কেন? পুরাতন 
কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকে! না, সর্বদাই নুতন সত্যসমূহের জন্ত 
প্রস্তুত হও। মুর্খ তারা, মারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার 
নোন্তা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না|” 
আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছি, ততক্ষণ তাঁর 
সম্বন্ধে কিছুই জান্তে পারি ন| । প্রত্যেক ব্যক্তিউ স্বভাবতঃ পুর্ণন্বরূপ । 
অবতারেরা তীদের এই পূর্ণন্বব্ূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর 
এখনও ওট| অব্যক্ঞ'ভাবে রয়েছে । আমলা কি করে বুনব-_মুশা 
ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেশ তে না পা ? যদি 
ঈশ্বর কখনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমারও কাছে আঁস্বেন । 
আমি একেবারে সোজাস্থজি তার কাছে যাব, তিনি আমার সঙ্গে কথ! 
কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ কর্তে পারি না--সেটা 
নাস্তিক! ও ঘোর ঈশ্বরনিন্নামাত্র । যদি ঈশ্বর হাজার বছর আগে 
আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কয়ে থাকেন, তিনি 
আজ আমার সঙ্গেও কথ! কইতে পারেন । তা না হলেকি করে 
জান্ব, তিনি মরে যান নি? যে কোন রকমে হকৃ, ঈশ্বরের কাছে 
এ্স-কিন্তু আসা চাই। তবে আদ্বাঁর সময় যেন কাউকে ঠেলে 
ফেলে দিও লা। 

১৭০ 


দেববাণী। 


জ্ঞানী ব্যক্তির! অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি অনুকম্প। রাখবেন । যিনি 
জ্ঞানী, তিনি একটা পিপড়ের জন্য পধ্যস্ত নিজের দেহ ত্যাগ কর্তে 
রাজী থাকেন, কারণ, তিনি জানেন, দেহটা! কিছুই নয়। 
৫ই আগষ্ট, সোমবার । 

প্রশ্ন এই,-_ সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় নিয্তর 
সোপান দিবে যেতে হবে, কিংব। একবারে লাফিরে সেই অবস্থায় 
যাওয়। যেতে পারে ? আধুনিক মাকিণ বালক আজ যে বিষয়টা পঁচিশ 
বছরে শিখে ফেল্তে পারে, তার পূর্ধ্বপুরুমদের সেই বিষয় শিখতে একশ 
বছর লাগত । আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থার আরোহণ 
করে, তার পূর্বপুরুষদের যে অবস্থা পেতে আট হাজার বছর লেগেছিল । 
জড়ের দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায়, গর্ভে ভ্রণ সেই প্রাথমিক 
জীবাণুর (9.0902108 ) অবস্থা! থেকে আরম্ভ করে নান| অবস্থ! অভি- 
ক্রম কনে শেষে মান্ুষরূপ ধারণ করে । এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের 
শিক্ষা) বেদান্ত আরও 'অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু অতীত 
সমগ্র মানবজাতির জীবন যাপন কর্তে হবে তা নয়, সমগ্র মানবজাতির 
ভরিষ্যৎ-জীবনটাঁও যাঁপন করতে হবে। যিনি প্রথমটা করেন, তিনি 
শিক্ষিত ব্যক্তি ; যিনি দ্বিতীয়টী করতে পারেন, তিনি জীবনুক্ত | 

কাল কেবল আমাদের চিস্তার পরিষাঁপক মাত্র, আর চিন্তার গতি 
অভাবনীয়রপ দ্রুত বলে আমর! কত গ্রুতগতিতে ভাবী জীবনটা যাঁপন 
করতে পারি, তার কোন সীম! নির্দেশে কর! যেতে পারে না । 
স্থতনাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎজীবন নিজ জীবনে অনুভব 
কর্তে কতদিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট করে বল্তে পারা যার না । 

১৭১ 


দেববাণী। 


কারও কারও এক মুহূর্তে সেই অবস্থা লাভ হতে পারে, কারও বা 
পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে । এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর 
করুছে। সুতরাং শিষ্ের প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশও বিভিন্নরূপ 
হওয়! দরকার । জ্বলস্ত আগুন সকলের জন্তই রয়েছে- তাতে 
জল, এমন কি, বরফের চাঙ্গড় পধ্যস্ত নিঃশেষ করে দেয় । এক রাশ 
ছটা দিয়ে বন্ধুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগবে। লোককে 
এক এক বারে এক এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে 
যেটুকু নিজের উপযোগী, ত। নিয়ে নেবে । অতীত বহু বহু জন্মের 
ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত হয়েছে, তাকে তদনুযারী উপদেশ দাও । 
জ্ঞান, যোগ, ভক্ত ও কর্ম--এর মধ্যে যেকোন ভাবকে মূল ভিডি 
কর; কিন্ত অন্ঠান্ত ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষ। দাও । জ্ঞানের সঙ্গে 
ভক্কি দিরে সামঞ্রন্ত কর্তে হবে, যোগপ্রব্ণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের 
দ্বারা সামপ্তন্ত কর্তে হবে, আর কন্ যেন সকল পথেরই অঙ্গস্বরূপ হয় । 
ষে যেখানে আছে, তাকে সেহথান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও । ধর্থা- 
শিক্ষা যেন ভাঙ্গার কাজে না থেকে গড়ার কাস নিয়েই রাতদিন থাকে । 

মানুষের প্রত্যেক প্রবু্ভিই তার অতীতের কর্্মসমষ্টির পরিচায়ক, 
এটা যেন সেই রেখ! বা! ব্যাসান্ধ, যাকে অনুসরণ করে তাঁকে চল্তেই 
হবে। আবার সকল ব্যাসার্ধ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়। 
পরের প্রবুভি কখনও উল্টে দেবার চেষ্টা পর্য্যস্ত করো! না, তাঁতে 
গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে । যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষ! 
দিচ্ছ, তখন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে, আর শিষ্য যে অবস্থায় 
অবস্থিত, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে। 

৯১৭২ 


দ্বেববাণী। 


অন্তান্ত যোগেও এইরূপ । প্রত্যেক বৃত্তির এমন ভাবে বিকাশ সাধন: 
কর্তে হবে যে, যেন সেটা ছাড়া আমাদের অন্ত কোন বুভ্িই নেই--- 
এই হচ্ছে তথাকথিও সামগ্রস্তপূর্ণ উত্রতিসাধনের যথার্থ রহস্য-_ অর্থাৎ 
গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জন কর, কিন্ত সেটাকে হারিয়ে নয় । 
আমরা অনস্তশ্বরূপ-_আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি কর! যেতে 
পারে না । সুতরাং আমর! সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্‌ মুসলমানের মত গভীর, 
অথচ সবচেয়ে ঘোর নাস্তিকের মত উদ্ারভাঁবাপন্ন হতে পারি । এটা 
কার্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে-মনকে কোন বিষয়বিশেষে 
প্রয়োগ কর! নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাঁকে সংযম করা । 
তা হলেই তুমি তাকে যে দিকে ইচ্ছ! ফেরাতে পারবে । এইরূপে 
তোমার গভীরতা ও উদারতা ছুইই লাভ হবে! জ্ঞানের উপলব্ধি 
এমন ভাবে কর ষে, জ্ঞান ছাড়া যেন আর কিছু নাই; তাঁর পর 
ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কম্মযোগ নিয়েও এ ভাবে সাধন কর। তরঙ্গ 
ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাঁও, তবেই তোমার ইচ্ছামত বিভিন্ন 
প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন কর্তে পার্বে । তোমার নিজের মনরূপ 
হদকে সংযম কর, তা না| হলে তুমি অপরের মনরূপ হদের তত্ব 
কখনও জান্তে পার্বে না। 

তিনিই প্ররুত আচার্য, যিনি তার শিষ্যের প্রবৃত্তি বা রুচি অন্রুযায়ী 
নিজের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি 
ব্যতীত আমর! কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ ষে 
একজন দারিত্বপুণ প্রাণী-_এ ধারণ ছেড়ে দাও; কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিরই দা়িত্বজ্ঞান আছে অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান করে 


১৭৩ 


দেববানী। 


মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। ভোমরা জ্ঞানলাভ 
করেছ--তোমাদের তাদের প্রতি অনন্ত ধেধ্যসম্পন্ন হতে হবে। 
তাদের প্রতি ভালবাস! ছাড়া অন্ত কোন প্রকার ভাব রেখো না 
তার! ষে রোগে আক্রান্ত হয়ে জগৎটাঁকে ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখছে, আগে 
সেই রোগ নির্ণর কর; তাঁর পর তাঁদের যাতে সেই রোগ আনাম 
হয়, আঁর তার! ঠিক ঠিক দেখতে পায়) তদ্বিষয়ে সাহায্য কর। 
সর্ধদ! স্মরণ রেখে! যে, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছ। 
আছে-_বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে__সুতরাং তার! য। করছে, 
তার জন্ত তার। দারী নয়। ইচ্ছ! যখন ইচ্ছারূপেই থাকে, তখন তা 
বন্ধা। জল যখন হিমালন্ষের চড়ার গল্তে থাকে, তখন স্বাধীন বা 
উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নধীরূপ ধারণ করলেই তীরভূমি দ্বার! বদ্ধ হয়; 
তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, তথায় এ 
জল আবার সেই পূর্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমটা অর্থাৎ নদীরূপে 
আবদ্ধ হুওয়াকেই বাইবেল “মানবের পতন” (চাও]1 01 27) ও 
ঘিতীয়টাকে পুনরুখান € 1:651181500191) ) বলে লক্ষ্য করে গেছেন। 
একট! পরমাণু পর্যন্ত, যতক্ষণ ল! সে মুক্তাবস্থা লাভ করছে ততক্ষণ 
স্থির হযে থাকতে পারে ন1। 

কতকগুলি কল্পনা অন্ত কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙ্গবার সাহায্য করে 
থাকে । সমগ্র অগংটাই কল্পন।, কিন্তু এক প্রকারের কল্নাসমষ্টি 
অপর কল্পনাসমহ্রিকে ন& করে দেয়। যে সব কল্পনা বলে যে, জগতে 
পাঁপ, ছঃখ, মৃত্যু রয়েছে, সে সব কল্পন! বড় ভয়ানক ; কিস্তু অপরবিধ 
কল্পনা, যাতে বলে-আঁমি পবিভ্রন্বরূপ, জশ্বর আছেন, জগতে ছঃখ 

১৭৪ 


দেববাণী। 


কিছু নাই'--সেই গুলিই শুভ কল্পনা, আর তাতেই অন্তান্ত কল্পনার 
বন্ধন কাটিয়ে দের । জ্গুণ জশ্বই মানবের সেই সর্বোচ্চ কল্পনা, 
যাতে আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে । 

গু তৎ সৎ অর্থাৎ একমাত্র সেই নিগু৭ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু 
সগ্ডণ ঈশ্বরও নিত্য । যতদিন নায়াগাবা-প্রপাত লয়েছে, ততদিন তাতে 
প্রতিফলিত রাধন্থুও রয়েছে; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি 
ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে । এর জলপ্রপাত জগত্প্রপঞ্চস্বরূপ, 
রামধন্থ সগুণ ঈশ্বরম্বরূপ,আঁপ এই দুইটাই নিত্য । যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, 
ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্তঠই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি কর্ছেন, 
আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্ছে__ছুইই নিত্য । মায়া সৎ্ও নহে, 
অসৎ নহে । নারাগারা-প্রপাত ও বামদন্থ উভয়ই অনস্ত কালের 
জন্য পরিণামশীল-_এরা মায়ার মধ্য দিয়ে দুষ্ট ব্রহ্ম । পাঁরসিক ও 
ও খ্রীষ্টিয্ানের! মারাকে ছুই ভাগে ভাগ করে ভাল অর্ধেকটাকে ঈশ্বর 
ও মন্দ অদ্ধেকটাকে শরতান নাম দিয়েছেন । বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি 
বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রন্গরূপ এক অখণ্ড 
বস্তর সত্তা স্বীকার করেন । 

ঠা র্ রী সঃ 

মহম্মদ দেখলেন, গ্রীষ্পম্ম সেমিটিক ভাব থেকে দুরে চলে যাচ্ছে, 
আর প্র সেমিটিক ভাবের মধ্যে থেকেই শ্রীষ্টধর্ম্ের কিরূপ হওয়া উচিত, 
তাঁর যে এক ঈশ্বরে মাত্র বিশ্বীস কর! উচিত-__ এইটাই তীর উপদেশের 
বিষন্ব'। "আমি ও আমার পিতা এক'--এই আর্যোচিত উপদেশের 
উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, এঁ উপদেশে তিনি ভয় খেতেন । 
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প্রকৃতপক্ষে মানব হতে ।নত্য পৃথক জিহোবা-সন্বন্থীয় দত ধারণার চেয়ে 
ত্রিস্ববাদের (12771591120) মত অনেক স্্ঘত। যে সকল ভাব- 
শৃঙ্খলার পারম্পর্য্ে ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দের, অব- 
তার্বাদ তাদের গোড়ার পাবন্বরূপ । লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন 
মানবের দেহে আবিসূ্ত হয়েছিলেন, তার পর দেখে, বিভিন্ন সময়ে 
তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবিভূতি হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়, 
তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন | অগ্থৈতৈবাদ সর্বোচ্চ সোপান__ 
একেম্বরবাদ তদপেক্ষা! নিয়তর সোপান । বিচারধুক্তির চেয়েও কল্পন! 
তোমার শীঘ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে । 

অন্ততঃ কয়েকজন লৌক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, 
আর সমগ্র জগতের জন্ত ধন্ম জিনিসটাকে রক্ষা করুক 1 “আষি 
জনক রাজার মত নিলিগু” বলে ভাশ করো না। তুমি জনক বটে, 
কিন্তু মোহ বাঁ অজ্ঞানের জনকষাত্র । অকপট হয়ে বল, “আমি 
আদর্শ কি বুঝতে পাঁর্ছি বটে, কিন্থ এখনও আমি তার কাছে 
এগুতে পার্ছি না|” কিন্তু বাস্তবিক ত্যাগ না! করে ত্যাগ 
কর্বার ভাশ করে! না । যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে 
এ ত্যাগকে ধরে থাক । লড়াইয়ে এক শ লোকেরও পতন হক না, 
তবু তুমি ধব্জ! উঠিরে নাও ও এগিয়ে যাও । যেই পড়ক না কেন, 
ত। মন্বেও ঈশ্বর সত্য । যার যুদ্ধে পতন হবে, তিনি ধ্বজা অপরের 
হষ্তে সমর্পণ করে যান--সে সেই ধ্বজ। বহন করুক । ধ্বজজাকে 
কখন পড়তে দেওয়া কবে না। 

নু গাঁ নী না 
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বাইবেলে আছে, প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, ছআঁর য। 
কিছু তা তোমাকে দিয়ে দওয়া হবে । কিস্ধ আমি বলি, আমি যখন 
ধুয়ে পুছে পরিফার হলাম, তখন আবার অপবিত্রত!, অশুচিতা আমাতে 
জুড়ে দেবার কি দরকার £ বরং আমি বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য 
অন্বেষণ কর, আর বাকি ষ! কিছু সব চলে যাক। তোমাতে কিছু 
বাঁড়ার ভাগ আস্থক, এ অন্বেষশ করে! না, বরং প্রগুলোকে ত্যাগ 
করতে পার্লেই খুসী হও । ত্যাগ কর, আর জেনো যে, তুষি নিজে 
দেখ.তে না পেলেও তাঁর ফল এক সময়ে ন! এক সময়ে ফল্বেই। 
মীশু বারটী জেলে শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু & অল্প কটী লোকেই 
প্রবল রোমষক সাম্রাজ্য ওলট পাঁলট করে দিয়েছিল । 

ঈশ্বরের বেদীতে, পৃথিবীর ষধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, 
তাই বলিম্বরূপে অর্পণ কর । যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন নাঃ 
ভার চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি ঢের ভাল । একজন ত্যাগীকে 
দেখলেও তার ফলে হাদস্ধ পবিভ্র হর । ঈশ্বরকে লাভ কর্ব--কেবল 
তাঁকেই চাই__এই বলে দৃঢ়পদে দাড়াও, ছনিয়! উড়ে যাকৃ ; ঈশ্বর ও 
সংসার-_-এই ছুইএর মধ্যে কোন আপোষ করতে যেও না। সংসার 
ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহবন্ধন হতে মুক্ত হুতে পার্বে। 
আর রূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি 
আজাদ্‌ বাঁ যুক্ত হলে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যুতে আমাদের 
কখনও মুক্ত করতে পারে না । বেচে থাকতে থাকৃতেই আমাদের 
নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে । তবেই যখন দেহপাত হবে, 
তখন সেই মুক্ত পুরুষের পক্ষে আর পুনর্জন্ম হবে না । 

£ এএ৭ 
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সন্তকে সত্যের দ্বারাই বিচার কর্তে হবে, অন্ত কিছুর দ্বারা নয়। 
লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাখর নয়। ধস্ধ্যকে দেখবার অন্য 
আর মশালের দরকার করে নাঁ। যদি সত্য সমগ্র জগংকে ধ্বংস 
করে, তা হলেও ত৷ সত্য-_-এঁ সত্য ধরে থাক । 

ধন্মের বাহ অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ---তাইতেই সাধারণ লোককে 
আকর্ষণ করে থাকে, কিস্ত প্রকৃতপক্ষে বাহ্‌ অনুষ্ানে কিছু নেই। 

“যেমন মাকড়স! নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে আবার 
তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগতপ্রপঞ্চ 
বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন 1” 

রী চে গু রং 

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার ৷ 

“আমি” ন! থাকলে বাইরে “তুমি” থাকৃতে পারে না । এই থেকে 
কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমাতেই বাহা জগৎ 
রয়েছে--আমা ছাড়া এর স্বতন্থ অস্তিত্ব নেই। “তুমি কেবল 
“আমাতেই' রয়েছ । অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক করে 
প্রমাণ করবার চেষ্টা! করেছেন যে, “তুমি” না থাকলে “আমার” অস্তিত্ব 
প্রমাপই হতে পারে না । তাদের পক্ষে যুক্তির বলও সমান । এই. 
উভয় মতই আংশিক সত্য-_খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা । দেহ 
যেমন জড় ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, চিন্তাও তদ্রপ। জড় ও মন 
উভয়ই একট! তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত-_-এক অখও বস্তু আপনাকে 
ছভাগ করে ফেলেছে । এই এক অখণ্ড বস্তর নাম আত্মা । 

সেই যুল সন্তা যেন “ক”, সেইটেই মন ও জড় উভয়রূপে 
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আপনাকে প্রকাশ করডনে! দৃষ্ট জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট 
প্রণালী অবলম্বনে হয়ে থাকে, তাদেরই আমর! নিয়ম বলি । এক অথগ্ু 
সন্ত হিসাবে এটা মুক্তত্ঘভাব, বহু হিসাবে এটা নিয়ুষের অধীন । 
তথাপি এই বন্ধন সত্বেও আমাদের ভিতর একটা! মুক্তির ধারণ সদা 
বন্তমান রয়েছে, আর এরই নাম নিবৃন্তি অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ কর! । 
আর বাঁসনাবশে যে সব জড়ত্ববিধায়িনী শক্তি আমাদিগকে সাংসারিক 
কার্ষ্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে; তাদেরই নাম প্রবৃত্তি । 

সেই কাজটাকেই নীতিসঙ্গত বা সৎ ক্র বল! যায়, ষা আমাদের 
জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে । তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ম । 
এই জগত্প্রপঞ্চকে অনম্ত বোধ হচ্ছে, কারণ, এর মধ্যে সব জিনিসই 
চক্রগতিতে চলেছে ; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছে । 
বৃত্তের রেখাটী চল্তে চল্তে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং 
এখানে এই সংসারে-_-কোনখানে বিশ্রাম বা শাস্তি নেই। এই 

ংসাররূপ বৃত্তের ভিতর থেকে আমাদিগকে বেরুত্তেই হবে । মুক্তিই 
আমাদের একমাত্র লক্ষা-*একমাত্র গতি | 
১৬ ১৬ গু ঙা 

মন্দের কেবল আকার বলার, কিন্নু তার গুণগত কোন পরিবন্তন 
হয় না| প্রাচীনকালে “জোর যার মুন্ুক তার” ছিল, এখন চালাকি 
সেই স্থান অধিকার করেছে । ছুঃখকষ্ট আমেরিকার যত তীব্র, ভারতে 
তত ক্ময় ) কারণ, এখানে (আমেরিকায় ) গরীব লোকে নিজেদের 
দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পার । 

ভাল মন্দ এই দুটো অচ্ছেগ্কভাবে জড়িত-_একটাকে নিতে গেলে 
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আর একটাকে নিতেই হবে। এই জগতের (োক্তিসমষ্ইি যেন একট! 
হদের যত--ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযার়ী একটা 
পতনও আছে। সমগ্তিটা সম্পূর্ণ এক--সুতরাং একজনকে সুখী করা 
মানেই আর এক জনকে অস্থথী করা । বাইরের সুখ জড়স্থখ মাত্র, 
আর তার পরিমাণ নিদিষ্ট । সুতরাং এককণ। সুখ পেতে গেলে, 
তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল 
যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া 
যেতে পারে । জড়ম্থখ কেবল জড়দ্রঃখের বূপাস্তর মাত্র । 

যারা এঁ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্সেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা-_ 
তাঁর পত্রনাংশটা, আর তাতে কি আছে, তা দেখতে পায় লা। 
কখনও মনে করো না, তুমি জগংকে ভাল ও সুখী করতে পারু। 
ঘানির বলদ তার সাম্‌নে বাধা গাছকতক খড় পাবার অন্ত চেষ্টা করে 
বটে, কিন্ত তাতে কোন কালে পৌছুতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে 
থাকে মাত্র । আমরাও এইরূপে সদাউ স্ুখ্রূপ আলেয়ার অনুসরণ 
কর্ছি--সেটা সর্বদাই আমাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে--আর 
আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইবূপ ঘানি টান্তে টান্তে 
আমাদের যৃত্যু হল, তার পরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে । যদি 
আমরা অশুভকে দূর করতে পারতাম, তা হলে আমরা! কখনই কোন 
উচ্চতর বস্ধর আভাস পর্যযস্ত পেভাষ লা ; আমর! তা হলে সন্তুষ্ট হয়ে 
থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্ত চেষ্টা কর্ভাম না। যখন "মানুষ 
দেখুতে পায়, জড়জগতে সুখের অন্বেষণ একেবারে বৃথ1, তখনই ধশ্মের 
আরমু | মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অঙ্গমাত্র। 
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মনিবদেহে ভা এমন সামন্ত করে রয়েছে যে, মানুষের এ 
উভয় থেকে মুক্তিলাত কর্বার ইচ্ছার সম্ভাবন! রয়েছে । 

মুক্ত যে, সে ৫কান কালেই বদ্ধ হয়নি। মুক্ত কি করে বদ্ধ 
হুল, এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক । যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে 
কাধ্যকারণভাবও নেই । “আমি স্বপ্পেতে একট! শেরাল হয়েছিলাম, 
আর একট! কুকুর আমায় তাড়া করেছিল ।” এখন আমি কি করে 
প্রশ্ন কর্‌তে পারি যে, কেন কুকুর আমায় তাড়া করেছিল ? শেয়ালট। 
স্বপ্নেরই একট। অংশ, আর কুকুরটাও প্র সঙ্গে আপনা হতেই এসে 
জুটুল; কিন্তু ইই স্বপ্র, এদের বাহিরে ন্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই । বিজ্ঞান 
ও ধর্ম উভয়ই আমাদের এই বন্ধন অতিক্রম কর্বার সহায়শ্বরূপ্‌ | 
তবে ধম্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে 
যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে পবিভ্র । এক হিসাবে পবিভ্রও বটে, কারণ, 
ধন্ম নীতি বা চারিত্র্যকে € 81015115 ) তার একটা অত্যাবশ্তক 
অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞীন তা করে না। . 

“পবিভ্রাত্মার৷ ধন্য, কারণ, তীরা ঈশ্বরকে দর্শন কর্বেন।” 
অগতে যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে যায়, তথাপি এই 
একমাত্র বাক্যই সমগ্র মানবঙ্জাতিকে বাঁচিয়ে দেবে । অস্করের এই 
পবিত্রতা! থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। বিশ্বরূপ সমগ্র সঙ্গীতে এই 
পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে । পবিত্রত্ত্ম কোন বন্ধন নেই। পবিভ্রত৷ 
খারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ 
স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমর! জান্তে পার্ব, আমরা কোন কালে 
বন্ধ হইনি। নানাত্বদর্শনহই জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ-- 
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সমুদ্য়কেই আস্তারূপে দর্শন কর ও সকলকে ভালবাস। ভেদভাৰ 
সব একেবারে দূর করে দাও । | 
ক চে ফু ডু 

পশুপ্রক্কৃতি লোকও ক্ষত বা পোঁড়া ঘার মত আমার দেহেরই 
একটা অংশ । তাকে তদ্বির ষত্র করে ভাল করে তুল্‌্তে হবে । 
দুষ্ট লোককেও সেইবপ ক্রমাগত্ত সাহায্য করতে থাক, যতক্ষণ না সে 
সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে । 

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততক্ষণ 
আমাদের বিশ্বাস কর্বাঁর অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের 
বস্ত ত্বার। আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক দেই রকমে 
সাহায্যও হতে পারে । এই সাহায্যের ভাবটাকেই বিচার করে 
পৃ্থক্‌ করে নিলে যে জিনিস দীড়ার, তাকেই আমর জশ্বর বলি। 
ঈশ্বর বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার 
সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমস্তিন্বরূপ | 

ঘা কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা কিছু কল্যাণকর, যা 
কিছু আমাদের সহাক্নক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিস্বরূপ | শঈশ্বর- 
সম্বন্ধে আমাঁদের এই একমাত্র ধারণ! থাকা উচিত । আমর! যখন 
নিজেদের আত্মারূপে ভাবি, তখন আমার্দের কোন দেহ নেই, স্মতরাং 
“আমি ব্রঙ্গ, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি কর্‌তে পারে না, এই কথাটাই 
একটা! স্ববিরোধী বাক্য । যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর" সেই 
দেহটাকে আমর! দেখছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি । 
নদীটারই যখন লোপ হল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্তটা কি 

১৮২ 


দেববাণী। 


আর থাকতে পাবে ? ঠসাহায্যের জন্য কা দেখি, তা হলেই সাহায্য 
পাবে-স্আত অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্ত কাম্লাও চলে গেছে, 
সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন-_-খেল! শেষ হয়ে গেছে ; বাঁকি 
রয়েছেন কেবল আত্ম! । 

একবার এইটী হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুসী খেল! কর। 
তখন আর এই দেহের দ্বার! কোন অন্তায় কাক হতে পারে না; 
কারণ, যতদিন না আমাদের ভিতরের কুপ্রবৃতিগুলা সব পুড়ে যাচ্ছে 
ততদিন মুক্তিলাভ হবে না। যখন তরী অবস্থা লাভ হয়, তখন 
আমাদের সব ময়লা পুড়ে যাঁর, আর অবশিষ্ট খাকে-_“জ্যোতিরিব 
অধুমকম্* ও প্দগ্গেম্ধনমিবাঁনলম্‌” | 

তখন প্রারব্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্ত তার 
স্বারা তথন কেব্ল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ, মুক্তিলাভ হবার 
পুর্ব্বে সব মন্দ চলে গেছে । চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মর্বার সমক্স তার 
প্রাক্তনকর্ম্মেন ফললাভ করলে । * সে নিশ্চিত পুর্বজন্মে যোগী 
ছিল, তার পর সে যোঁগত্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হর; তার আবার 
পতন হওয়াতে তাঁকে পরজন্মে চোর হতে হয়েছিল । কিন্তু ভূতকালে 
সে ষে গশুভকম্ম করেছিল, তার ফল ফল্ল । ভার সুক্তিলাভ হবার 


*« যীশুবীষ্টীকে জুশে বিদ্ধ কর্বার সময় সেই সঙ্গে আর একজন চোরকে 
ক্ুশেশবিদ্ধ করা হয়েছিল-_সে যীস্ুত্ীষ্টে বিশ্বাস করে তাঁর কৃপায় যুক্ধ হয়ে গেল__ 
বাইবেলে এইক্প উল্লিখিত আছে। এরব্যক্তি ভার পূর্ব কর্্মফলেই বীশুস্তীষ্টের 
ক্পা লাভ করেছিল । 
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যখন সমর হল, তখনই তার বীশুর্রীষ্টের সঙ্গে (দেখা হল, আর তীর 
এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল। 

বুদ্ধ তীর প্রবলতম শত্রুকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারখ, সে ব্যক্তি 
তাঁকে এত ত্বেষ কর্ত যে, এ দ্বেষবশে সে সর্বদা তীর চিস্তা কর্ত। 
ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তার তার চিত্তশুদ্ধি লাভি হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ 
কর্বার উপযুক্ত হয়েছিল । অতএব সর্বদ! ঈশ্বরের চিন্তা কর, এ 
চিস্তা দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে । 


ক প ্ স 


[ ইহার পরদিন স্বামি সহশ্রত্বীপোগ্ভান ( 701)0015270 [51950 
7৪715) ত্যাগ করিক়। নিউ ইয়র্কে চলিয়া যান; সুতরাং এই উপ- 
দেশাবলী এইথানেই পরিসমাগু হইল । ] 
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চিকাগো বক্তৃতা! (৩য় সংস্করণ ) 1/* 1০ 
ভাববার কথ] ( ৩য় সংস্করণ) 1%৯ ০ 
প্রান্্য ও পাশ্চাত্য ( ৪র্থ সংস্করণ) ॥* . 1৮৬ 
পরিব্রাঞ্জক ( ৩য় সংস্করণ ) 8০ * 
বীরবাণী (৪র্থ সংস্করণ) ৬ | 1* 
ভারতে বিবেকানন্দ তেয় সংস্করণ) ২. ১৪০ 

বর স্মুলভ সংক্করণ ১1৯ ১1৯ 
ব্্তমান ভারত ( ৩য় সংস্করণ ) (০ ।৯ 
মদ্দীয় আ.চার্ধ্যদেব (২য় সংস্করণ ) 1%* 1০ 


শ্ীজীরামকষ্ণ উপদেশ ( পকেট এভিশন ), (৭ম সংস্করণ ) 
স্বামী ব্ন্ধানন্দ সন্কলিত, মূলা ।* $ উচ্থারই নবপ্রকাশিত ইংরাজী 
অন্থবাদ ভা ০:25 ০ 626 25০০৫ মুলা 1 আনা; স্বামী 
সারঘানন্দ-গ্রণীত ৷ ্রীরা মকষণলীলা প্রসঙ্গ পূর্ববকথ। ও বাল্যজীবন 
দ৮/* ? সাথকভাব ১1০ ; গুরুভাবপূর্বার্ধ ১০ ; এ উত্তরার্ধ ১/* ? 
উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে উহাদের মূল্য যথাক্রমে 5*৮৯৬/০১ ১২ ও 
১৬/ আন 1 
মিশনের অন্যান্ত গ্রন্থ এবং ীরামকঞ্চদেবের ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের নানা কমের ছবির ক্যাটালগের জন্ত পঞ্জ লিখুন । 


উদ্বোধন-কার্ধযালয়, 
১ নং যুখাঞ্জির লেন, বাগবাজর, কলিকাত।। 


শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


। ৬প 

এই পুগ্যকে শুধু/সাধকভাবের দার্শনিক আলোচনাই হয় 
নাই, অধিকস্ত ইছাতে ঝিলোকপাবন ভগবান শ্রীরামরুফ্রে 
সাথক-জীবনের সমস্ত ঘটন। ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে । 
ঘটনাগুলির পৌর্ধাপখ্য ও বর্ষ বিশেব অনুসন্ধানের পর 
নিরূপিত হইয়াছে । পাঠকের বোধসৌকত্যার্থ মার্জিন্তাল নোট, 
বিস্তারিত সুচী এবং বংশতালিকাদি সন্রিবিষ্ট হইয়াছে । ঠাকুরের 
একথানি তিন রঙের নূতন ছবি দেওয়া হইম্নাছে। উত্তম ছাপা 
ও কাগজ ৷ সুল্য ১, উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ১৩/০ । 
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৪৬৪8৮ 
মত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত 


''ভীসম্প্রধায়ে প্রচলিত আচার্য রামান্থজের বিস্তৃত জীবনবৃত্বান্ত 
বাঙাল! ভাষ্বায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল । গ্রন্থকার এমন 
তল্কাৰতাবিত ও বলগ্রাহী হইয়া তুলিক ধরিক়্াছেন যে, 
বঙ্গসাহিত্যে আচার্যোত যোগ্য পরিচয় ফিবার জন্য যে আমরা 
খোগা লেখক পাইক়্াছিলান্গ, তাহা পুস্ককখানি পাঠ কৰিতে 
করিতে পাঠক হদয়ঙ্জম করিবেন । 7 

গ্রন্থের যলাট সুন্দর কাপড়ে বাধান, এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী 
পুখিব পাটার মত নান। বর্ণে চিজিত । আচার্য বরামান্থুজের 
জীবদশায় ক্ষোদিন প্রতিমুর্তির ফটোছবি ও গ্রস্থকালের ছবি গ্রন্থে 
সন্সিবিষ্ট হইয়াছে । মুলা ই টাক মাত্রে। 


শ্রীক্ীরামরুষ্ণ পুথি । | 
€ ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত ) 
শ্রীজক্ষয়কুমার সেন প্রনীত। 
ংসারেব্ শোকভাপেত্র পক্ষে জীরাধকষ্চচরিত কুধান্বজপ। 
এই গ্রন্থে সরল, ওজন্বী, স্ুললিত ছন্দে জত্রীরামকঞ্কফেবের 
আঅলোকসাষার্ত চনিজ গতি নিপুণতাবে চিত্রিত হইয়াছে? 
শ্রীচেতল্5বিতাম্বতে র জায় এই গ্রস্থও বঙ্গের আবালবদ্ধবদিতার 
উপচ্ছোগ্য ও শিক্ষার । যাহার! ভগবান বামকষ্ষেবের অপরূপ 
লীলামাধুরীর জান্বাদে পরিতৃপ্ত হইতে চাছেন, এই পুম্জক তীহা- 
স্কের বিশেষ উপকারে আসিবে । 
আকার ব্য়েল আটপেজী «৭৯ পৃষ্ঠ।। মুল্য ২৪৭ টাকা। 
প্রাপ্তিস্থান উদ্বে ধন-রাধ্যালঘ, 
বাগবাজ্জাবু, কলিকাছ1। 


